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ভূমিকা! 


আমাদের মধ্যে উপস্থিত কালে সত্তরের উপরের বয়সের যে বৃদ্ধের! বাঙ্গালী 
জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং মানসিক সংস্কৃতির গ্রসার সাধন করিয়। 
যাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের নাম 
প্রাবীণ্যে এবং পাগ্ডিত্যে, গ্রজ্ঞায় এবং প্রকাশে অগ্রগণ্য । আজ এই ১৯৬৮ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে, সন ১৩৭৫ সালের ভাব্রমাসে-__-ইহাদের নাম এক আঙ্গুলে 
গণিয়৷ শেষ করিতে হয়। যেমন, শ্রীযুক্ত অধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়_-৮৭ বৎসর 
বয়সে তিনি তাহার আলোচ্য বিদ্যা শিল্পকলায় এখন-ও গবেষণা এবং পুস্তক 
প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন ; যেমন, অধ্যাপক ভর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক 
_-৮৪ বৎসর বয়সের এই তরুণ গবেষক এখনও কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার 
বিকাশ দেখাইতেছেন; যেমন, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার 
মহাশয়-যুক্তিনিষ্ঠ এতিহাসিকদের অগ্রগণ্য-৮* বৎসর বয়সে-ও এখনও 
লেখনী ত্যাগ করেন নাই? যেমন, পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত হরেকুষণ মুখোপাধ্যায় 
সাহিত্যরত্ব বৈষ্ণব সাহিত্যের ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশান্ত্রের প্রধান ধারক, 
বাহক ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে তাহার গভীর সাধন! হইতে 
এই ৭৯ বৎসর বয়সে-ও নিরম্ত হন নাই৷ তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রহিয়াছেন ৭৬ 
বৎসর বয়সের ভৌতিকী বিদ্যার গবেষক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্থ, এবং 
৮২ বৎসর বয়সের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবেন্্রমোহন বন্ু। ভৌতিকী বিদ্যার আবেদন 
অতি অল্পসংখ্যক বিশেষজ্ঞের নিকট-ই পুর্ণবূপে পনুছায় । কিন্তু ভাষ! বা বাকৃতত্ব, 
সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, নৃতত্ব, সমাজতত্ব প্রভৃতি বিষয়ে, যাহা মানুষের 
দৈনন্দিন জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেইগুলির আলোচনা এবং 
পরিবর্ধন ধাহারা বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ যুক্তিতর্কান্থমোদিত পথে করিয়! যান, তাহারা 
এক হিসাবে সমগ্র জাতির-_জনসাধারণের--চিত্বকে উর্বর ও রসসিক্ত করিয়া 
দেবেন, এবং দেশের মান্নষের মনে সোনা ফলাইয়া দিতে সহায়তা করেন । 

মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, আধুনিক কালের জ্ঞানিমণ্ডলের মধ্যে এই শ্রেণীরই মানুষ । 
তিনি চিরজীবন জ্ঞানের সাধনাই করিয়া আসিয়াছেন-_অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, 
গ্রবচন, উপদেশ, গ্রন্থরচনা, অনুবাদ ও গ্রন্থসম্পাদনা_এই-সব কাজেই এই 
জানতগন্থীর হুদীর্ঘ জীবন ব্যয়িত হইয়াছে । ইহার জীবনে চটকদার বা চমকগ্রদ 
কিছু ঘটে নাই। রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিরাও পটহনিনাদে 


জনসাধারণের কর্ণকুহর বিদীর্ণ করিয়! দেন__-এরূপ করিবার অবকাশ তাহার হয় 
নাই। অথচ রাজনৈতিক “নেতা”দের ক্ষণস্থায়ী দাপটের কোনও মূল্য ইতিহাস 
দিবে না, যতটুকু দিবে ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহের মতো পণ্ডিতের, মানুষের মন 
গড়িয়া তুলিবার সার্থক কৃতিত্বকে । 

বাঙ্গালা ভাষার স্থলেখক মৌলবী আজহারউদ্দীন খান, এই বিঘত্বার পুণ্য 
অবদানের অন্থপ্রেরণাময় ইতিহাস জাতিধর্মনিবিশেষে সমগ্র বঙ্গভাষীর নিকটে 
উপস্থিত করিয়াছেন বলিয়া, তিনি আমাদের সকলের ধন্যবাদের পাত্র, এবং 
আশা করি যে, তাহার এই খধিধণ-শোধের প্রয়াস, দেশে বঙ্গভাষী জনগণ 
সাদরে গ্রহণ করিবেন। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীছুল্লাহের সহিত আমার আলাপ 
কতদ্দিনের তাহা হিসাব করিতে বসিব না। তিনি কলিকাতায় কলেজে আমা 
অপেক্ষা ছুই বৎসরের প্রবীণ ছিলেন। যতদূর মনে হইতেছে, সংস্কৃতে অনার্স 
লইয়া বি-এ পাশ করিবার পরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম-এ 
পরীক্ষার জন্ত থারীতি ছুই বৎসর অধ্যয়ন করিতে আগ্রহী হইম়াছিলেন। 
সংন্কতের এম-এ-র পাঠোর মধো তখন বেদও ছিল। বিশ্ববিগ্ভালয়ের এম-এ 
ক্লাসে তখন বেদ পড়াইতেন বাঙ্গালার বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী 
মহাশয়। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ছিলেন। মৃহম্মদ শহীহুজ্লাহ্‌, 
সাহেব বিশ্ববিষ্ালয়ে সংস্কৃতের ছাত্র হইবেন এবং তাহার কাছে বেদ পড়িবেন, 
এ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট বলিয়। দিলেন যে বিধর্মীকে তিনি বেদ পড়াইবেন ন!। 
স্যর আশুতোষের সান্গনয় নিবেদনে-ও তিনি বিচলিত হইলেন না; বলিলেন ষে 
তিনি পদত্যাগ করিবেন। এই ব্যাপার লইয়! সেই সময়ে কলিকাতায় একটু 
বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল । বিশেষ করিয়া তখনকার দিনের বিখ্যাত মুসলমান 
নেতা মহম্মদ আলি সাহেব, ধিনি সেই সময়ে ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ-রক্ষার 
জন্য তাহার স্থপরিচিত ইংরেজি পত্রিকা 0০:০9 “কমরেড, প্রকাশ করিতেন, 
তিনি ণ্ঘ)9 919871001]81) 891 এই শীর্কে কতকগুলি জোরালো! প্রবন্ধ 
লেখেন। অনিচ্ছাসত্বেও শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব এইভাবে লোকের চোখের সামনে 
আসিয়া পড়েন। স্যর আশুতোষ এই ব্যাপারে বিব্রত হইয়! শহীছুল্লাহ সাহেবকে 
ডাকিয়! পাঠান এবং তাহাকে অনুরোধ করেন ষে তিনি এই-সব ঝঞ্চাট থাকার 
দরুন এম-এ সংস্কৃতে না পড়িয়া “তুলনামূলক ভাষাতত্ব* বিষয় যেন গ্রহণ করেন, 
তন্মধো সংস্কৃত ও বৈদিক ভাষাতত্বেরও একটা স্থান আছে। ডক্টর শহীছুল্লাহ,স্যর্‌ 
অবশ্ততোষের পরামর্শ বিশেষ সন্ভাবের সহিত মানিয়া লন, এবং 0010108781৩ 
₹27১2101085-তেই পরীক্ষা! দিবার 'জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকেন এবং তাহাতে কৃত- 
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কাধ্য-ও হন। এই সময়ে তাহাকে ইউরোপ হইতে 0020019878815৩ [001)01085-র 
কিছু বই আনাইতে হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ১৯১১ কি ১৯১২ সালে। যতদূর মনে 
হইতেছে, কলিকাতার কলেজ স্্রীটে 9. 1. 78107 . ০০-র দোকানের মারফৎ 
তিনি বিলাত হইতে এই-সকল বই আনান । এবং একদিন বিকালে 9 
7,81):-র দোকানে তাহাকে আমি দেখি-_-তিনি এই বইগুলি লইতে আসিয়া- 
ছিলেন । 00107089059 720)11010গয-র সম্বন্ধে আমারও মনে প্রবল আকর্ষণ 
ও আকাজ্ষা ছিল-_সহজেই সমানধর্ম৷ বলিয়া ডক্টর শহীছুল্লাহের প্রতি আকৃষ্ট 
না হইয়া পারিলাম না। তাহার সহিত আলাপ করিয়া একটি বিশেষ শিক্ষিত ও 
মাজিত মনের পরিচয় পাইলাম, এবং তিনিও আমাকে অন্ুজের মতন দেখিতে 
লাগিলেন ৷ তারপর তিনি ধথাকালে এম-এ পাস করিয়া গেলেন, বোধ হয় সঙ্গে- 
সঙ্গে আইন পরীক্ষাতেও পাস করেন, এবং এম-এ বি-এল্‌ হইয়া কোথায় ষেন 
ওকালতি আরম্ভ করিলেন। বোধ হয় পরে কলিকাতায় আসিবারও অভিলাষ 
ছিল। কিন্তু তাহার মন ছিল বিদ্যাচর্চার দ্রকে, পঠন-পাঠন এবং গবেষণার 
দিকে । ওকালতিতে তিনি পসার জমাইতে বা মন বসাইতে পারিলেন ন1। 
স্যর আশুতোষ তাহার গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং ডক্টর শহীছুল্লাহ-ও আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়কে নিজের হিতৈষী গুরুর মত দেখিতেন। স্যর আশুতোষ-ই 
তাহাকে বিদ্যার সাধনায় আত্মনিয়োজিত হইতে উপদেশ দেন। 

এইভাবে শহীছুল্লাহ সাহেব লক্ষ্মীর রত্বভাগ্ডার ত্যাগ করিয়া! সরন্বতীর 
পুষ্পোদ্যানে স্থান লাভ করিলেন, এবং তাহার ফলে বাঙ্গালীর তথ! ভারতবাসীর 
মানসিক উৎকর্ষের পক্ষে বিশেষ লাভ এবং উপকার হইল। শহীছৃল্লাহ সাহেবকে 
7020870166৪ ব! মানবিকী বিদ্যায়, অর্থাৎ ভাষা সাহিত্য ইতিহাস অর্থনীতি 
রাজনীতি ধর্ম দর্শন আধ্যাত্মিকতার সাধন এবং রস অর্থাৎ শাশ্বত সভার মধ 
নিহিত যে আনন্দের অন্ুভূতি-__এই-সব বিষয়ে তিনি একজন সর্বন্ধর আচার্যের 
পর্ধ্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন। 

আগেই বলিয়াছি, অধ্যাপক শহীহুল্লাহের কর্মজীবনে চমকপ্রদ বা চটকদার 
কিছু পাওয়া যাইবে না। তিনি আজীবন জ্ঞানের সাধন! করিয়া আসিয়াছেন, 
এবং ইসলামের সুফী সাধকগণের নির্দিষ্ট সাধনমার্গে আধ্যাত্মিকতার উপলন্ধি-ও 
তাহার জীবনের অন্ততম প্রধান কাম্য হইয়া আছে। এ বিষয়ে তাহার সহিত 
ব্যক্তিগত আলাপে আমার এই ধারণা দীড়াইয়াছে। তাহার শিক্ষা ও কর্মজীবনের 
কথা আমি বলিব না, এবং সমস্ত খু'টিনাটিও আমার জানা নাই। তবে আমি 
বরাবরই ভাষাতত্ব ও সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি অর্থাৎ 
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যুক্তিতর্কানমোদ্দিত বিচারশৈলী দেখিয়া, নিরতিশয় গ্রীতি লাভ করিয়া আসিয়াছি। 
তিনি আমাদের উভয়ের সাধারণ আলোচ্য বিদা বাকৃতত্ব বা ভাষাতত্ব বিষয়ে 
নৃতন অনেক জিনিস দিয়াছেন, তাহার কতকগুলি আমি সাননে গ্রহণ করিয়াছি, 
এবং কতকগুলি সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্র মত পোষণ করি। কিন্তু এবিষয়ে এই মতাস্তর 
গৌণ ব্যাপার । তিনি যাহাই লেখেন তাহা অধিকারী পণ্ডিতদের নিকট শ্রদ্ধার 
সহিত পাঠের যোগ্য । কোন-ও কোন-ও বিষয়ে তিনি একটু বিশেষভাবে সাবধান- 
তার পক্ষপাতী, এবং আমাদের দেশে এইরূপ সাবধানতার একাস্ত অভাব্ঘ বলিয়া 
ইহার আবশ্বটকতাও আছে। মহাকবি চণ্তীদ্াসের রচন। স্থিরীকৃত করিবার জন্ত 
বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রযু্ হরেক মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ব ও অমি, আমর! উভয্নে 
চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত বহু শত পদ অন্গশীলন করিয়া, অস্ততঃ পক্ষে তিন জন 
চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব অনুমান করিয়াছিলাম। পুরা বস্তকে এইভাবে ভাঙ্গিয়! ফেলার 
জন্য অনেকে ব্যথিত হইয়াছিলেন, এবং আমাদের বিরূপ সমালোচনাও করিয়- 
ছিলেন। কিন্তু মনে হয়, একাধিক চত্ীদাস বিদ্যমান ছিলেন, এই ধারণা এখন 
ধীরে-ধীরে গৃহীত হইতেছে । বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ হইতে প্রকাশিত আমাদের 
দুইজনের সম্পার্দিত “চণ্ডীদাস-পদাবলী" গ্রন্থে বনুবর্ষ পুর্বে আমর। এই সিদ্ধান্তে 
পু ছিয়াছিলাম যে, চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত সহম্রাধিক পদের মধ্যে মান্র 
চব্বিশটি কি পচিশটি আদি বা! প্রথম চণ্তীদাস-_বাসলী-দেবীর পুজক অনস্ত 
বড়ু চণ্তীাসের রচিত বলিয়! স্বীকার করিতে পার! যায়। এই “অনস্ত বড়ু 
চণ্তীদাস* ছিলেন শ্শ্রীকষ্ণকীতন” গ্রন্থের রচয়িতা । শহীহুল্লাহ্‌ সাহেব আমাদের 
এই মত সমালোচনা করিয়া তাহার রায় দেন-_চব্বিশটি বা পঁচিশটি 
নয়, মাত্র গুটি ছয়-সাত প্রথম বা বড়ু চগ্তীদাসের রচন1 হইতে পারে। 
আজকালকার সাহিত্যিক এবং ভাষাতাত্বিক আলোচনায় এইরূপ সাবধানতা 
সুতুর্লভ | 

শহীছুল্লাহ সাহেবের প্রধান কৃতিত্ব _-বাঙ্গালীর ভাষার ও সংস্কৃতির সার্থক 
আলোচনা, এবং আন্ষঙ্গিকভাবে মুসলমান বাঙ্গালীর আহত উপাদান নির্ণয় 
করা। শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব সংস্কত, পালি, প্রাকৃত, অপত্রংশ ও অগ্ঠান্ত বহু ভারতীয় 
ভাষ! তো জানেন-ই, উপরম্ত ইংরেজীর অতিরিক্ত ফরাসী ভাষাতেও তিনি বই 
লিখিয়াছেন। তিব্বতী ও অন্তান্ত বছ বিদেশী ভাষার সহিত তাহার কার্যকর 
পরিচয় আছে । এতন্ডিন্ন তিনি ফারসী ও আরবীর একজন উতন্তাদ ও আলেম, 
এবং শুনিয়াছি তাহার আরবীর জ্ঞানের প্রশংন। বড়-বড় আলেমরাও করিয়াছেন। 
তিনি উপ হইতেও কবিতার বই বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং গবেষণা" 
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ক্ষেত্রে অত্যাবস্ঠুক যে বহু ভাষার জ্ঞান, তাহ তাহার মানসিক যোগাতার মধ্যে 
অন্ততম প্রধান গুণ ও শক্তি। 

শহীহুল্লাহ সাহেব একজন আস্থাশীল এবং নিষ্ঠাবান্‌ পত্তিত্তব্যক্তি-_-নিজের 
ধর্মে পুর্ণ আস্থা রাখিয়া বিশেষ সহানুভূতির সহিত তিনি অন্ত ধর্মের আলোচন। 
করিয়াছেন। তাহার হ্বজাতির জনগণের মধো হিন্দু বা ব্রাহ্মণ, মুসলমান এবং 
খীষ্টান ধর্মের অতিরিক্ত যে-সমস্ত লোকধর্ম প্রচলিত আছে, সেগুলির সন্বদ্ধেও 
তাহার দৃষ্টি সহান্ুভৃতিপুর্ণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি । শুনিয়াছি, তিনি সুফী পীর বা 
ধর্মগুরুর বংশের মানুষ । তাহার মনে উচ্চ স্তরের স্ফিয়ানা বা আধ্যাত্মিক 
উপলব্ধিজাত ধর্মান্ুভূতির হাওয়া বহিতেছে। 

বহু বহু বার শহীঘুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে কলিকাতায়, ও পরে দেশ-বিভাগের 
ফলে নৃতন করিয়! বঙ্গভঙ্গ হইলে ঢাকায়, গভীর ও অন্তরঙ্গ ভাবে নানা প্রসঙ্গে _ 
ভাষাতত্ব সাহিত্য ধর্ম সংস্কৃতি ইতিহাস “তসওউফ* বা! সুফী দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে 
আলোচন। করিবার স্থযোগ পাইয়াছি। তাহার সঙ্গে আলোচনা মানসিক 
রসায়নের কাজ করিয়াছে এবং ইহা আমার জীবনের অন্যতম সৌভাগ্য । 

ডক্টর শহীছুল্লাহের রচিত পুস্তকের তালিকা শ্রীযুক্ত আজহারউদ্দীন সাহেব 
দিয়াছেন। ইহা হইতেই তাহার বিদ্যা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রের পরিধির একট! অনুমান 
করিতে পারা যাইবে। ডক্টর শহীছুল্লাহ এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী--তাহাকে 
আমর! একজন যুগনায়ক “মুসলমান বাঙ্গালী” বলিয়া অভিবাদন করি। তিনি 
তাহার বাঙ্গালীত্বের মধ্যাদ1! ভুলিয়া যান নাই। তিনি পুরাপুরি "মুসলমান 
বাঙ্গালী”-__কে বল “বাঙ্গালী মুসলমান* নহেন-_অর্থাৎ আস্তর্জাতিক মুসলমানত্বের 
খাতিরে তাহার সাধনায় বাঙ্গালীত্বকে বিসর্জন দেন নাই । মুসলমান আদর্শ ও 
সাধন! এবং বাঙ্গালীর জীবন, এই ছুইয়ের সমন্বয় তাহার চরিত্রে দেখা যায়। 

কিন্তু সেইটাই শেষ বা বড় কথা নহে। তিনি একজন সংস্কার-পুত চিত্তের 
মানুষ, এবং এইকধপ মানুয-ই ঘা]] 1190 পুর্ণ মানব” অথবা “ইন্সান্-অল্‌- 
কামিল্”__পদবীতে পহ'ছিবার পথে জয়-যাত্র। করিবার যোগ্য । 

অগ্রজকল্প শ্রদ্ধেয় ডক্টর যুহন্মদ শহীদুল্লাহ, সাহেবের ন্বস্থ এবং সুস্থ শতায়ু 
কামনা করিয়! তাহার প্রতি আমার এই ক্ষুত্র শ্রদ্ধা! নিবেদন সমাধ্ধ করিতেছি ॥ 


৬১ 
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১* আশ্বিন বাঙ্গালা সন ১৩৭৫ সাল 
২৭ সেপেনম্বর খ্বষ্টাবা ১৯৬৮ 


নিবেদন 


ডক্টর মূহন্মদ শহীছুন্লাহর জীবন ও সাহিত্যের ওপর পরিচয়যোগ্য কোন গ্রস্থ 
কিংব! তার নামে নিবেদিত কোন পত্তিকার বিশেষ সংখ্যা আমাদের এধারের 
বাঙলায় প্রকাশিত হয়নি। অথচ প্রচারের যুগে ঢক্কা-নিনাদের অন্তরালে তার 
মত নীরব নিরলস নিরহস্কার সাহিত্যসাধকের প্রতি উদাসীন থাকা আমাদের 
পক্ষে ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ । উনিশ শতকে যে মহৎ চরিত্রের শোভাযাত্রার 
সমারোহ চলেছিল সেই মিছিলের নির্জন কনিষ্ঠ মান্ষটি কালের ছন্দ অতিক্রম 
ক+রে আজ বঙ্গসংদ্বৃতির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী এবং বয়োজোষ্ঠ প্রতিনিধি। তার 
জীবন ও সাহিত্যে অনেক আলোর কণিকা ছড়িয়ে আছে । সেই ফুল্কি থেকে 
নিজের চিন্তার দীপ জ্বালিয়ে মননকে আলোকিত করলে জাতি হিসেবে 
আমরাও দীর্ঘজীবী হব। 

ডক্টর সাহেব সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য আমি অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন সময়ে 
কাজের ফাকে ফাকে নিছক কৌতৃহলে সংগ্রহ করেছিলাম । ভাবিনি তাকে 
নিয়েই একটি বই লিখতে হবে আর তাকে নিয়ে বই লেখা কঠিন কাজ, কেননা 
তাকে আমরা এধারে কতটুকু পেয়েছি--অবিভক্ত বাঙলায় যা পেয়েছিলাম 
বিভক্ত বাঙলায় ত1 বিলুপ্তপ্রায়, তার ওপর আদান-প্রদান সব বন্ধ। দম 
আটকানে। পরিবেশে যেটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম তারই কিছু অংশ নিয়ে 
১৯৬৬ সালের শেষের দিকে সাধ্যের সীমা বিচার না করেই তার সম্পর্কে একটি 
দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করি । এ প্রবন্ধটি সাপ্তাহিক “অম্বত'-এ ( এপ্রিল ৭১ ১৯৬৭ ঃ 
চৈত্র ২৪, ১৩৭৩ ) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদঞ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
এবং অনেকেই তার সম্পর্কে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন। 
তাদেরই তাগিদে "তিতীুহৃন্তরং মোহাদুড়ুপেনাম্মি সাগরম্‌ হ'লেও প্রধানত: 
“তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রচোদ্দিতঃ, | তার বিশেষ বন্ধু ডক্টর হুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থ -রচনার সময় ভূমিকা লেখার আগাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
এবং তার আস্তরিক ন্রেহপুর্ণ উৎসাহ আমাকে অন্ুপ্রাণিত করেছে আরও 
বেশী ক'রে। প্ররুতপক্ষে তার ভূমিকাটি এ গ্রন্থের একদিকে যেমন প্রধান 
শিরোভূষণ অপরদিকে তেমনি ডক্টর সাহেবের বাক্তিত্ব ও মননের অস্তানিহিত 
বৈশিষ্ট্য উদঘাটনের অমূল্য সম্পদ । তাকে আমার প্রণাম নিবেদন করি। 

মফঃম্বলে থাকার দরুণ তথ্য অনুসন্ধান ও বইপত্র সংগ্রহ করতে প্রচুর অস্থবিধা 
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হয়েছে তাই কিছু কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি রয়ে গেল। তবু আমার সীমিত শক্তির 
দ্বারা সংগৃহীত মুলধনে সীমাহীন সাধ যুক্ত ক'রে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তার 
জীবন ও সাহিত্যের একটি সামগ্রিক রেখাচিত্র দিতে চেষ্টা করেছি। সূর্যকে 
প্রদীপ জেলে চেনানে। যায় না, আরাধনা করা যায়। এ বই সেই অর্চনারই 
আরতি। সৌভাগ্য বশতঃ তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন কিন্তু পক্ষাঘাতে 
শধ্যাশায়ী এবং কিয়ৎ পরিমাণে তীর স্বৃতি অবলুগ্ধ। ধিনি সারাজীবন লেখাপড়ার 
চর্চায় মগ্ন থেকেছেন অদৃষ্টের পরিহাসে তিনি নাম স্বাক্ষর করতে অপারক । 
ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আজীবন মাসিক পাচ শ টাকার সম্মান-দক্ষিণায় 
£ইমেরিটাস” অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। এই অধ্যাপনার কোন কাজ করার নির্দেশ 
এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির] দেবার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, শুধু আলাপ- 
আলোচনা ক'রে তার সাহচর্ষে এসে ছাত্র-শিক্ষক যাতে অনুপ্রেরণা লাভ 
করতে পারেন সেজন্যেই পদটি স্ষ্টি কর! হয়েছে । নাম সই করতে পারেন 
ন1! বলে বিশ্ববিদ্যালয় টিপসই দ্দিয়ে টাক নেবার প্রস্তাব তাকে দেন কিন্ত 
ধিনি নিরক্ষতার বিরুদ্ধে সারাজীবন অভিযান চালিয়েছেন, ম্বাভাবিকভাবেই 
তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন ৷ এই সম্পর্কে দৈনিক পাকিস্তান (১৯শে মে, 
১৯৬৮: ৫ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৭৫ ) যে সংবাদ-চিত্র পরিবেশন করেছিলেন তাঁরই 
কিযদদংশ উদ্ধৃত কচ্ছি--এর মধ্যে তার শরীরের বর্তমান অবস্থা, চারিত্রিক 
মাধুর্ঝ, দৃঢ়তা ও কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যাবে। 

£ প্রায় চার কুড়ি বছর একটানা জ্ঞানচর্চার পর আজ জীবনসায়াহ্ছে পৌছে 

অসুস্থ ডক্টর মুহম্মদ শহীছৃল্লাহ কে বা হাতের বুদ্ধান্থুলীতে কালি মেখে টিপসই 

দিতে হচ্ছে !-"" 

নিদারুণ বিন্ময়ে হতবাক হয়ে বোবার মত চেয়ে রইলেন পুত্র জনাব 

সফিয়্যুল্লাহ্‌র দিকে অশীতিপর ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌ |" . 

'**অস্থস্থ অবস্থায় তার অজান্তে কয়েকমাস টিপসই দিয়ে এই টাকার চেক 

গ্রহণ করা হয়েছে। 

কিন্তু সেদিন বুঝতে পেরে অবাক হয়ে গেলেন তিনি-__টিপসই ক'রে চেক 

নিতে হবে তাকে ?"". 

সাময়িক বিষৃঢ়ভাৰ কেটে গেলে পুত্র সফিঘু'লাহ্‌র দিকে চেয়ে শাস্তকণ্ে 

বললেন--টিপসই দিয়ে চেক আমি নেব না। ওদের মানা ক'রে 

দাও।১.. 

তকে দিয়ে টিপসই আর করানো যায় নি। সফিস্ত্ুল্লাহ্‌ সাহেব বললেন, 


পাওয়ার অব আযাটনির বলে আমিই স্বাক্ষর ক'রে বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে চেক 

নিয়ে এসেছি ।, 

কয়েকদিন থেকে তিনি আবার সামাস্থ অসুস্থ হ”য়ে পড়েছেন। তাই চাকা- 

লাগানো চেয়ারে বসে তার নিত্যকার রাউণ্ডে একদিন বের হ'তে 

পারেননি । 

কিছুদিন আগে অসুস্থ হ'য়ে মুসলিম বাংলার অন্যতম দিকপাল মওলান৷ 

আকরম খা হাসপাতালে এসেছিলেন। ডঃ শহীছৃল্লাহ্‌ চাকালাগানে চেয়ারে 

বসে প্রত্যেকদিন তার কাছে গিয়ে বিস্তারিত খবর নিতেন । 

পরিচিত নতুন কেউ হাসপাতালে এল কিনা, সে খবরটা ত্বকে প্রত্যেক 

দিন নিতে হবে। অতি সামান্য পরিচয় ছিল হয়ত কারো সাথে, তার 

খবরটাও দৈনিক নিতে হবে__ যেন কত দ্দিনের গভীর আত্মীয়তা ! 

এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আগে তিনি যেমন কর্মতৎপর ছিলেন-_ এই 

বুদ্ধ বয়সে সে তৎপরতা নিতান্ত বিরল-_ কিন্তু অস্থস্থ হ'য়ে পড়েও চাকা- 

লাগানে। চেয়ার ঠেলে ঠেলে রোগীদের খবর নিয়ে সেই তৎপরত] ঠিক 

রেখেছিলেন । সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনের সায়ান্কে এসেও তিনি যেন কর্তব্যের 

কথা ভূলতে পারছেন না। 

রোগাক্রান্ত হবার মাস দুয়েক আগে কোন এক ছাত্রের কাছে নিজের 
জন্মভূমি দেখার কৌতৃহল প্রকাশ করেছিলেন। তিনি পত্রে লিখেছিলেন, 
“দেশাস্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না, সেইরূপ জন্মভূমিও বদলায় না। 
আমি একবার জন্মভূমিতে গিয়া তোমাদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে 
আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু নানা কারণে তাহা ভাগ ঘটিবে কিনা 
জানি না।” দুঃখের বিষয় আশা ফলবতী হবার আগেই তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়লেন । ষখন তিনি স্স্থ ও কর্মঠ ছিলেন তখন তাঁকে দেখিয়ে এ পরিচয়টি 
যাতে প্রামাণিক হয় সে-চেষ্ট আমি করেছি। তার একাশী বছর পুত্তি উপলক্ষ্যে 
প্রকাশিত সংবর্ধনা-গ্রন্থটি আমাকে ন্সেহোপহারস্বূপ তিনি পাঠিয়েছিলেন এবং 
পত্জাঘাতের দ্বারা আমার অনেক উৎপাত তিনি সা করেছেন। তার সংবর্ধনা- 
গ্রন্থ থেকে আমি প্রচুর সহায়তা পেয়েছি। তিনি ভার রচনাবলীর তালিকাও 
পাঠিয়েছিলেন যেটি বর্তমান গ্রস্থের পরিশিষ্টে গ্রন্থপরিচয়-সংকলনের কাজে 
সহায়তা করেছে। এই গ্রন্থের মুদ্রিত ফর্ম! তাকে পর পর পাঠিয়েছি-_ 
হাসপাতালে অন্ুস্থ অবস্থার মধ্যেও তিনি দেখে খুশী হয়েছেন এবং আমার 
উদ্ঘমের জন্য সাধুবাদ দিয়েছেন। চিঠি লিখতে পারেন না ব'লে পু জনাব 
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সফিঘাল্লাহকে চিঠি মারফৎ তার খুশী হবার কথা আমাকে জানাতে বলেছেন। 
আমার প্রতি তার এই স্সেহ আমায় অভিভূত করেছে । আজ এই কালজয়ী 
মনীষীর সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা করি। 

যে কোন প্রকারের খণই হ'ক না কেন, কারো! খণ কখনই শোধ কর] ষায় 
না, এমন কিছু আছে সংসারে যাকে স্থুল মূল্য দিয়ে বাধা যায় না। আর কেউ 
হয়ত পারতে পারেন, আমি অন্ততঃ পারিনে-__- সব খণ, সবার খণই আমার কাছে 
অপরিশোধ্য মনে হয় । তাই খণ শোধের স্পর্ধা না ক'রে কুতজ্ঞচিত্তে এবার 
সকলের কাছে আমার খণ স্বীকার করে যাই। জনাব মুহম্মদ সফিমুযুল্লাহ সাহেবের 
সহায়ত! ন৷ পেলে গ্রন্থ-রচনায় অগ্রসর হতাম কিনা সন্দেহ। তিনি তার পিতৃদেবের 
কিছু কিছু গ্রন্থ আমার প্রয়োজনের সময় পাঠিয়েছেন, তথ্যসংগ্রহের বাধাকে 
অপসারিত করেছেন। তীর প্রদত্ত তথ্য যথাযথ স্থানে আমি সবটা ব্যবহার করতে 
পারিনি কারণ, মুত্রণের সঙ্গে পাল্প! দিয়ে আমাদের চিঠিপত্র সময়মত যাতায়াত 
করেনি । এজন্তে পরে প্রাঞ্ধ তথ্যগুলি “সংশোধন ও সংযোজন? অধ্যায়ে লিপিবন্ধ 
কর! হ'ল। শহীছুল্লাহ. সাহেবের বর্তমান অস্থখের যাবতীয় সংবাদ “দৈনিক 
পাকিস্তান, 8007101708 [সা 402810969/2 059:৮6:" সংবাদপত্র থেকে 
নেওয়া হয়েছে । এর কাটা-অংশগুলি তিনিই পাঠিয়েছিলেন । এই গ্রন্থে ব্যবহৃত 
চিত্র এবং শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিও তিনিই 
পাঠিয়েছেন। প্রচ্ছদপটের চিত্রটি ঢাকার শিল্পী জনাব আবুল কাসেমের 
অঙ্কিত চিত্রের অনুকরণে এবং গ্রন্থের নামের বর্ণলিপি মূল হস্তাক্ষর ও স্বাক্ষর 
থেকে এধারের শিল্পী শ্রীহধীন্্রকুমার ভট্টাচার্য এঁকেছেন । অন্য চিত্র-ছুটির একটি 
মূর্তজা বশির কর্তৃক অস্কিত। সফিস্কৃল্লাহ সাহেবের পাঠান অন্য আরো কয়েকখানি 
চিন্তর এ-গ্রন্থে ব্যবহার কর! সম্ভব হ'ল না। এজন্য আমি আন্তরিক ছুঃখিত। 
বলাবাহুল্য, এই বইয়ের সর্বত্র তার গ্রীতির স্পর্শ রয়েছে। ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাংল! বিভাগের অধাক্ষ জনাব মুহম্মদ আবছুল হাই সাহেব তার সম্পাদিত 
“সাহিত্য-পত্রিকা"র প্রতিটি সংখ্যা আমার দেখার স্থঘোগ ক'রে দিয়েছেন যার 
সাহায্যে আমি এ পত্রিকায় শহীছুন্লাহ্‌ সাহেবের প্রকাশিত প্রবন্গুলি পড়ার 
সুযোগ পেয়েছিলাম । এশিয়াটিক সোসাইটি অব.পাকিস্তানের সাধারণ সম্পাদক 
জনাব ভঃ আবছুল করিম সাহেব "04070870708, 98101001197) [791101696107 
ড্০1০9৪ট অনুগ্রহ ক'রে না পাঠালে কোন কালেই সেটি আমার দেখা হস্ত না। 
পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় বাংলাভাষা উন্নয়ন বোর্ডের (05081 0810. 0: 
[09510100066 ০1 73928811) পরিচালক জনাব ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক 


[১৭] 


সাহেবের ইংরেজী ও বাংল! ভাষায় শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব সম্পর্কে লিখিত ছুটি 
জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ থেকেও পেয়েছি আমি গভীরভাবে আলো । ডঃ রমেশচন্ত্র 
মজুমদার পৃথকভাবে ডঃ শহীছুল্লাহ সম্পর্কে তার স্বতিস্মরণ অত্যন্ত সংক্ষেপে 
লিখে পাঠিয়েছিলেন সেটিও আমাকে সাহাধ্য করেছে । বই লেখা আরম্ভ হবার 
আগেই যিনি পরিকল্পনার কথা শোনামাত্রই নিজদ্ব ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ 
না! করেই বইটির প্রকাশভার গ্রহণ করেন সেই দুঃসাহসী প্রকাশক শ্রীশ্শকুমার 
কুণ্ড মহাশয়ের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । বইটি সর্বাঙ্গহুন্দর ক'রে বের করার 
জন্য রুগ্ন শরীর নিয়ে তিনি ও শ্রীবীরেন্দ্রকুমার নিয়োগী যেরকম পরিশ্রম 
করেছেন তার তুলন| নেই। শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব সুস্থ থাকলে তাদের পরিশ্রম ও 
আমার আনন্দ পুরোপুরি সার্থক হস্ত। তবু তার হাতে বইটি যে তুলে দিতে 
পারলাম অসীম বেদনার মধ্যে তাই আজ সৌভাগ্যের দান বলে মনে করি । 
ডক্টর সাহেবের সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ-পরিচয় নেই, আমরা কেউ 

কাউকে দেখিনি । রাজনীতির চাতুরীতে তিনি আজ বিদেশী, সেন্ট পাকিস্তান 
সরকারের নির্দেশে 1709181) 00001] 10 001018] 761561008এর সম্মানীয় 
ফেলোশিপ গ্রহণ করতে পারেননি ( ১৯৬২, ২১শে এপ্রিল ); ইচ্ছে থাকলেও 
যাবার উপায় নেই আমার, শুধু চিঠিপত্রের মাধ্যমে যেটুকু কর! সম্ভব সেটুকুতেই 
আমাকে সন্তষ্ট থাকতে হয়েছে । আমার সন্তষ্টিতেই যে আপনারা! তুষ্ট থাকবেন 
সে ভরসা আমি করছি ন| বরং একটি অভিলাষ মনে মনে পোষণ করছি। 
শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের অনেক ছাত্র এধারের বাঙলায় রয়েছেন, তারা যদি উদ্যোগী 
হয়ে বৃহৎকিছু ক'রে গুরুধণ শ্বীকারে তৎপর হন আর তখন যদি আমার এই গ্রন্থ 
অকিঞ্চিৎকরও বিবেচিত হয় তাতে আমি লেখকোচিত আনন্দ পাব। তাকে 
নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তখন সেটাই হবে আমার তৃপ্তির প্রধানতম কারণ। 
রবীন্দ্রনাথের কথায়_ 

আমার প্রদ্দীপখানি অতি ক্ষীণকায়, 

যতটুকু আলো! দেয় তার বেনী ছায়া। 

এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙ্গে দিনু ফেলে, 

তার আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে। 


মীরবাজার, মেদিনীপুর 
২* আম্দিন, ১৩৭৫) অক্টোবর, ১৯৬৮ আজহারউদ্জীন খাল্‌ 
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শহীহুল্লাহর জীবনচরিত 


উনিশ শতকের শেষের দিক থেকেই দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় 
আন্দোলনের উন্মাদনা! উত্তাল হয়ে উঠেছিল। চারদিকের উত্তপ্ত 
আবহাওয়ায় মুহম্মদ শহীহুল্লাহ্‌ নিঃশ্বাস নিয়েছিলেন, উত্তেজনার 
জোয়ারে তার প্রাণপুরুষ সাত হয়েছে কিন্তু রাজনীতির ঘুর্ণীপাকে 
তিনি ভেসে যান নি। সেদিন বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি-আন্দোলনের 
প্রধান প্রবাহ ছিল ছুটি__রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক। একদিকে আইন 
অমান্য, বিদেশী দ্রব্যবর্জন, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের মানুষের 
রাজনৈতিক চেতনাকে উদ্দীপ্ত করা ও ইংরেজের সঙ্গে সর্বপ্রকার 
অসহযোগের দ্বারা সম্পর্ক ছিম্নের প্রয়াসকে সংহত কর1; অপরদিকে 
দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য জাতীয় জীবন-গঠনের 
দিকে দৃষ্টি দেওয়া। শহীহুল্লাহ, রাজনীতির প্রত্যক্ষ দিকের সঙ্গে কোনদিন 
জড়িত ছিলেন না । অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইংরেজের আইন- 
আদালত, স্কুল-কলেজ থেকে অনেকেই বেরিয়ে আসতে শুরু করে- 
ছিলেন; তার বন্ধু হেমস্তকুমার সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা 
দিয়ে তাকে তার আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন । কিন্তু 
শহীহুল্লাহ্‌ মনে-প্রাণে সে আহবানে সাড়। দিতে পারেন নিঃকারণ তার 
মতে জাতীয় উন্নতির প্রধানতম সহায় সাহিত্য । তিনি মনে করতেন 
সংস্কৃতির সাজাত্যকরণ সম্পর্কে সচেতন ন। হলে রাজনৈতিক আন্দোলন 
সফল হতে পারে না। শহীদুল্লাহ তাই জাতীয় জীবন-গঠনের স্থমহান 
দায়িত্ব নিজ স্বদ্ধে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন ॥ প্রত্যক্ষ আন্দোলন থেকে 
তার গুরুত্ব সেদিন কম ছিল ন1। সেজন্যে তার সমগ্র সাহিত্য-সাধনার 
মধ্যে একদিকে যেমন পাই দেশ ও জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, অপরদিকে 
তেমনি পাই হিন্দু-মুসলমান সংক্কৃতির সমন্বয়-সাধনার অকৃত্রিম প্রয়াস, 
যা তাকে অবিভক্ত বাঙলায় একজন চিস্তানায়ক বাঙালী মনীষীর 
মর্যাদ! দিয়েছিল। কিন্তু হঃখের বিষয়, দেশ-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে তিনি 
আজ মনের আড়াল হয়ে গেছেন বাঙালী জনসাধারণের কাছে 


তিনি তেমন পরিচিত নন। এজন্যে দেশের সাধারণ মানুষকে দায়ী 
করে লাভ নেই। শিক্ষাত্র, সংস্কৃতিকেন্দ্র-_ এরাই ত যোগসূত্র রচন। 
করবেন, কিন্ত এ পোড়া দেশে তার কোন ব্যবস্থা নেই। লক্বপ্রতিষঠ 
ভাষাবিজ্ঞানী ও বৈয়াকরণ হিসেবে শহীছল্লাহ্‌ সাহেব এধারের 
বাঙলায় নামেমাত্র বেঁচে আছেন। স্মরণীয় বাঙালী মনীষী হিসেবে 
তার নাম আজ কেউ করে না, তার সারাজীবনের সাধনার সঞ্চয় 
বিস্তীর্ণ অধ্যয়নের স্বাক্ষর-সমন্বিত গ্রন্থাদির সঙ্গে কারুর পরিচয় নেই-_ 
হয়ত পরিচয় যেটুকু আছে সেটুকু তরুণ সমাজের পরীক্ষার প্রয়োজনে, 
সেটুকুও বিস্তৃত নয় কারণ তার কোন গ্রন্থ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ্যতালিকা- 
ভৃক্ত নয় ; তাকে তার! নামেমাত্র জানেন, এধারে রচিত মোটা মোটা 
সাহিত্য-ইতিহাসের পাদটাকায় তিনি পড়ে আছেন। পূর্ব বাঙলায় 
তার যে খ্যাতি, এধারের বাঙলায় তার সিকি ভাগও নয়। বেদনার সঙ্গে 
সত্যি কথ! বলতে গেলে ছুই বাঙলায় ছুটি সংস্কৃতি যেন গড়ে উঠছে। 
উভয় বাওলায় বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলি এমনই এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা 
পাঠ্যতালিকা প্রণয়ন করছেন যাতে অদূর ভবিষ্যতে ছুই বাঙলার 
মানসিক যোগন্থত্র ছিন্ন হবার সম্ভাবন। পুরোমাত্রায় থেকে যাবে। 
পূর্ব বাঙলায় বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকদের গ্রন্থাদির ওপর জোর 
দেওয়া হয়; এধারের বাঙলায় ধার অবহেলিত হয়ে আছেন, সাহিত্যের 
কিংব। সামাজিক ইতিহাসে নিতান্ত অবজ্ঞায় কিংবা অনাগ্রহে ধাদের 
দূরে সরিয়ে রাখ হয়েছে, তাদের মূল্যায়ন ওধারে হচ্ছে__-সাহিত্য ও 
সাংস্কৃতিক ইতিহাস-রচনয় দেশের সুসলম।ণর। কি করেছেন এবং কি 
করতে চেয়েছেন তার ইতিহাস-সন্মত বিস্তৃত বিবরণ ওধারের গ্রন্থাদিতে 
পাওয়া যাচ্ছে। হাজার বছর ধরে মুসলমানরা এদেশে বসবাস করছেন, 
দেশের আত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন, কিন্তু কতিপয় মুনলমান 
নিজেদের বহিরাগত মনে করতেন বলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে দূরে 
সরিয়ে রাখার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই; কেননা এদেশের 
অ-মুসলমানরাই ইসলাম ধর্স গ্রহণ করে মুলমান হয়েছিল। উনিশ 
শতক নিয়ে অনেক গবেষণ। এধারে হয়েছে, কিন্ত কোন গবেষণাই' 


সম্পুর্ণ হয় নি-- খণ্ডিতদৃষ্ির দরুণ হিন্টী-জাতীয়তাঁবাদই মাথা চাড়া! 
দিয়ে উঠেছে। এধারের বাঙলায় বাঙ্ডালী হিন্তু সাহিত্যিকদের 
রচমাদির ওপর প্রীধান্য দেওয়া হয়-_ দেশ ও সমাজের ইতিহাস- 
রচনায় মুসলমান নামক যে এক বৃহৎ সম্প্রদায় ছিলেন তার পরিচয় 
তেমন নেই, য। দেওয়া হয়েছে ত। নিতান্ত অনুগ্রহ করে। দেশবিভাগের 
আগেও আমরা দেখেছি ঢাকায় যে সাহিত্যান্দোলন হয়েছে এধারের 
বাঙালীর। তার খরব রাখেন নি। একটা চটি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে-_ 
ধার যৌন পঞ্ষথিলত। বর্ণনাই প্রধান লক্ষ্য ছিল, তাকে নিয়ে প্রচুর 
মাতামাতি হয়েছে দাপাদাপি হয়েছে এবং সেটি নাকি বাংলা সাহিত্যে 
একটি যুগের স্থষ্টি করেছে । অথচ ঢাকায় ১৯২৬ সালে যে বুদ্ধির মুক্তি 
আন্দোলন হয়েছিল এবং তার মধ্যে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি ও গতানুগতিক 
চিন্তাধার! থেকে মুক্ত হয়ে মনুষ্যত্বের সবল চেতনা সাহিত্যে সঞ্চারিত 
করার মহৎ অঙ্কল্পকে কতিপয় সাহিত্যিক ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন, 
তাদের নাম ও ধাম কেউ জানেন বলে মনে হয় না বুদ্ধির মুক্তি 
আন্দোলনের বাধ্ধিক মুখপাত্র “শিখার নাম কেউ শুনেছেন কিনা 
তাও সন্দেহ। এই ত আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার নমুনা! । দেশের 
সাধারণ মানুষের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে লাভ নেই। ধারা দেশের 
মানুষের মন ও চেতনাকে পরিচালনা করবেন সেইসব শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররাই আজ ব্যাধিগ্রস্ত ৷ উভয় বাঙলার বিশ্ববিষ্ভালয়- 
সমূহের বাংল। সিলেবাসের ওপর চোখ রাখলে কথাটার তাংপর্য 
উপলব্ধি কর! যাবে। এস. ওয়াজেদ আলী, নজরুল, জসীমউদ্দীন 
এধায়ের বাঙলায় দশম একাদশ শ্রেণী পর্যস্ত আছেন। অনার্সে নজরুল 
কিছুকাপ ছিলেন তারপর সযতনে বাদ পড়েছেন। অনার্স ও এম. এ. 
তে একজন মুসলমান লেখক পাঠ্য নন। তাহলে কি একথাই খেনে 
নিতে হবে ধে উচ্চতর অধ্যয়নের পাঠ্যতালিকায় একজন মুসলমানি 
লেখকও যোগ্য নন, সবাই তৃতীয় শ্রেণীর ? এরই পাণ্টা জবাবে পুর্ধ- 
পাকিস্কামে মুললমান লেখকের গ্রন্থ বেশী করে পড়ানো হয়৷ 
জাজরা বিশ্ববিষ্ঠালয়-সমূহের কল্যাণে হা শিখছি তা খণ্ডিতভাঁবে 


জানছি-- বকে জড়িয়ে অখণ্ড সত্বাটিকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা কো 
পক্ষ থেকেই হচ্ছে না । ছুই বাঙলাতেই কোনটাই সুস্থ চিন্তার পরিচয় 
দেয় না-_ দৃষ্টিভঙ্গী শুধু অদ্ভুত নয় নিতাস্ত ছুঃখেরও। ধর্ম ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে এই অপরিচয়ের দরুণ দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গাম! মাঝে-মধ্যেই 
হচ্ছে-- বিশ বছর ধরে এই হাঙ্গামা আমর! নিমূ্ল করতে পারি মি। 
সান্প্রদায়িতার বিষ যে আমাদের শিক্ষাজগতের পাঠ্যতালিকায় সযদ্ে 
লালিত হচ্ছে তা জান! সত্বেও কি শিক্ষাবিদ কি দেশনেতা৷ কেউই 
তার প্রতিবিধান করেন নি। ছু'একট! কমিশন বসিয়ে কিংবা পুলিশী 
ব্যবস্থ। অবলম্বন কবে দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা দেখান তার! । মুহল্মদ 
শহীছুল্লাহ এই ভেদবুদ্ধির মধ্যে পড়েন নি-- একদিকে বেদ থেকে 
কুরআন, অপরদিকে সংস্কৃত থেকে আরবী তার নখদর্পণে। তিনি বলেছেন, 
“আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মে ছুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান বিষ্ধমান। মনে 
হয় ইহাদের কোনও মিলনভূমি নাই। কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে 
অনুধাবন করিলে উভয়ের মধ্যে অনতিবিলম্বেই মূল এঁক্যনৃত্র পাওয়া 
যায়। হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মই পরধর্মসহিষু্তা শিক্ষা! দেয়-_এই 
সহিষুতা! অন্ত ধর্মমতের শ্রদ্ধা হইতেই প্রস্থৃত, পরস্ত গুদাসীন্য হইতে 
নহে।**'হিন্দু ও মুসলমান নামে ছুই মহান জাতি ভারতবর্ষে বসবাস 
করিবে ইহ বিধাতার ইচ্ছ1। ভ্রাতৃত্বের দৃঢ়বন্ধনে সন্বদ্ধ হইয়া! নিরূপিত 
মহান উদ্দেশ্ঠাসমূহ পৃথিবীতে স্ুুসিদ্ধ করিবার জন্য হিন্দু ও মুসলমানের 
ভিতর পরম্পর সন্ভাব বিদ্ধমান থাক অতীব প্রয়োজন ।” (হিন্দু ও 
ইসলাম ধর্মের মিলনভূমি £ উদ্বোধন, অগ্রহায়ণ ১৩৪০ )। তার এই 
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার দরুণ হিন্দু-মুসলমান-মিলিত বাংলা 
সাহিত্যকে তিনি জাতীয় সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন, সমষ্টি 
ও ঈমান গুরুত্বে বাংল! সাহিত্যের লব রচনাকে গ্রহণ করেছেন। 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও তার এই সামগ্রিক 
দৃষ্টিভলীর পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যের কথা! দিতীয় 
খঞ্ঠের মুখবন্ধে' তিনি বলেছেন, “বাঙাল। আমার মাতৃভাষ! ৷ জাড় 
ডাযার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধায় পা” এই ঝাস্ধায় উপ 


থেকেই তাঁর সব রচন1 উৎসারিত । 
দেশবিভাগের প্রথমের দিকে এধারের পত্র-পত্রিকায় তার কিছু 
কিছু লেখা দেখা! ঘেত। যেমন "শনিবারের চিঠির আশ্বিন ১৩৫১ সংখ্যায় 
প্রকাশিত মীননাথ ও কান্ুপার আলোচনার ক্রমানুসারী হিসেবে 
নিম্নোক্ত প্রবন্ধগুলি তিনি “শনিবারের চিঠি'র বিভিন্ন সংখ্যায় 
লিখেছিলেন__ 
ফান্তন ১৩৫৪ £ প্রাচীন বাংল! লেখকগণ 
( তাম্ত্রিক বৌদ্ধলেখক লুইপাদ, বিরূপা্দ, শববীপাদ ) 
চৈত্র ১৩৫৪ ঃ প্রাচীন বাংল! লেখকগণ 
€( মালাধব বস্থু এবং যশোরাজ খান ) 
বৈশাখ ১৩৫৫ £ প্রাচীন বাংল! লেখক গণ 
( বিপ্রদদাস, নারায়ণদেব এবং শ্রীকর নন্দী ) 
কাতিক ১৩৫৫ £ ধর্মমঙ্গল উপাখ্যানের উৎপত্তিকাল 
10701681) 141706019608, 10909700109: 1969 
2109 [7100-477910 1815106 910990)) 
মুখপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৬০ £ মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদর 
আচার্য প্রচল্চ্দ্র জম্ম শতবর্ধপুতি ম্মাবক গ্রন্থ (আগস্ট ১৯৬১): পুণ্যস্থতি 
গ্রবাসী ঃ 
ফাস্তন ১৩৫৪ $ ভরত, কথ ও বিশ্বামিত্র 
ভান্র ১৩৬৩ £ শ্রীমদ্ভগবদগীতার একটি পাঠাস্তর 
মাঘ ১৩৬৩ £ বাঙ্গাল! ভাষা ও সাহিতা কত দিনের? 
বৈশাখ ১৩৬৪ £ গীতা ও গ্রীকফতত্ব 
ফান্কন ১৩৬৫ £ গল্পের জন্মাস্তর 
জাগরণ 
পৌষ-চৈ্ন ১৩৬৩ 
বৈশাখ ১৩৬৪-_জ্যোষ্ঠ ১৩৬৫ $ কুরআন কুঞ্জিকা 
সাছিত্য-পরিধৎ পত্রিক1 £ 
১৩৫৪, ২য় সংখা! : হৈহয়-কুলের শাধাত শাখা 
১৩৫৯, ১ম-২য় সংখ্যা £ বিস্তাপতি পদাবলীর সংস্করণ 
৯৩৬, ১ম সংখ্যা ৫ ময়ূর ভর 


১৩৬০, ২য় সংখ্য! £ চণ্তীদাস-সমস্া 

১৩৬*, ৩য় সংখ্যা £ গোরক্ষ-বিজয়ের রচয়িতা 

১৩৬১, হয় সংখ্যা £ জেল। চব্বিশ-পরগণার উপভাষা 

১৩৬৩, ২য় সংখ্যা ২ প্রাকত ও বাংলা 

১৩৬৭, ২য় সংখ্যা £ পেয়ার শাহ ( চব্বিশ-পরগণার লোক-ইতিহাস) 

তিনি দেশবিভাগের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্রদলের 
শিক্ষাসফরে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন (১৯৫৬, ২১ ও ২২ ডিসেম্বর )। 
১৯৫৮ নভেম্বর মাসে মাপ্রাজে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো কর্তৃক “তো 
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[7850 £518,তে পাকিস্তানের প্রতিনিধিরূপে আসেন এবং সেমিনারের 
চেয়ারম্যান নির্বচিত হন। ১৯৬১,৩০শে মে তিনি কলকাতায় নজরুল- 
জয়স্তীতে এবং ১৯৬২ সালের ২১শে এপ্রিল পাকিস্থান দূতাবাস কর্তৃক 
কলকাতায় অনুষ্ঠিত ইকবাল দিবসে যোগদান করেন। ক্রমশঃ ছটো৷ 
দেশের মধ্যে বাধা-নিষেধ এমনভাবে আরোপিত হতে লাগল তাতে 
আমাদের ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। কলকাতা! থেকে বিলেত যত সহজে 
যাওয়া যায়, ঘরের সামনে ঢাকা যাওয়া তত সহজ হল না। আর 
আমাদের দেশের শিক্ষা বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান একজন মনীষির সাধনাঁকে 
সক্রিয়ভাবে জীইয়ে রাখার কোন কার্যকরী ব্যবস্থাও করলেন ন1। 
কিছু লোক হয়ত শহীহ্ল্লাহ সাহেব সম্পর্কে জানতে পারেন। সেই 
কিছু লোকের জান! সকলের জান হয়ে ওঠে নি কিংবা সেই ব্যক্তিগত 
জানা-শোন, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ভার অভিমতার্দির আলোচন। 
এধারের কোন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে দেশবাসীর 
গোচরে আনা হয় নি। 


ছ্ই 
সবাই স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নয় ধীর কাছে গুণীর মর্যা। 


ছিল, যিনি প্রকৃত গুণবানকে আবিষ্কার করে মহাদেশ আবিষ্কারে 
আনন্দ পেতেন । তার মানুষ চেনার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ-_ কা 
দিয়ে কী কাজ করালে ভাল ফল পাওয়৷ যাবে সেদিকে তার দৃষ্টি ছি 
তীক্ষ। পাকা জন্রী যেমন আসল ও নকল সোনা চিনতে পা 
তেমনি তিনি অগুণ্‌তি মানুষের মধ্যে কাজের উপযুক্ত আসল মানুষে 
বেছে নিতে পারতেন। কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের অধ্যাপক নিরাঁচ 
তার এক মহতী কীতি-_ধীর দ্বারা যে কাজটি হবে তাকে সে 
কাজের ভার দিতেন শত বাধাবিপত্তি অগ্রাহা করে, এমনকি শিক্ষাগ 
যোগ্যতা অর্থাৎ একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন কম থাকলেও। তা 
খারাপ ফল কিছু হয় নি বরং তার আবিষ্কৃতি উত্তরকালে এক এক 
রত্ব বলেই সম্মানিত হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহও তার আবিষ্ষা: 
তিনি যদি তাকে বিশ্ববিষ্ঠালয়ে না আনতেন তাহলে তাকে হয় 
চিরকাল কোর্টের বটতলায় কালে! গাউন পরে মকেল নিয়ে কাটা? 
হত। বিশ্ববিষ্ভালয়ে চাকরীর জন্য আশুতোষ তার কাছ থেকে আ: 
আবেদনপত্র নেন নি--সরাসরি নিয়োগপত্র পাঠিয়েছিলেন । আহ 
কাঁলকার দিনে মেকলে কথিত 01)061-02%6101990 1)2816-এ 
শিক্ষাঞ্গতে এই ঘটনা নিছক রটনা! রলেই মনে হবে, কি 
আশুতোষের পরিপুষ্ট উদার মহৎ অস্তঃকরণের এটাই স্বাভাবিক সং 
ছিল। 

আশুতোষ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তার জেহচ্ছায়া থে 
তিনি বঞ্চিত হন নি। তার প্রতি আশুতোষের স্নেহশীলতার কথ ব্‌ 
শেষ কর! যায় না । ছ-একটি উদাহরণ দিতে লুন্ধ হচ্ছি। একব' 
নোয়াখালি জেলায় একট! হাইস্কুলের রিকগনিশনের জন্য এ স্কুজে 
কর্তৃপক্ষ শহীহুয়াহ সাহেবকে অগ্রবর্তী করে আগুতোষের কাছে ধ 


দেন। এ সময় বিশ্ববিষ্ালয়ের অর্থাভাব দূর করার জন্ত আশুতোং 
প্রতিটি স্কুলের রিকগনিশনের জন্য একটা কি ধার্ধ করেছিলেন। স্কুলের 
রিকগনিশনের বিরুদ্ধে জেল৷ ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্কুল ইন্সপেক্টর বিরূপ মস্তবা 
করে বিশ্ববিগ্ভালয়ে পাঠিয়েছিলেন। যেহেতু শহীছুল্লাহ সাহেব রিকগ- 
নিশনের পক্ষে বলছেন সেহেতু আশুতোষ বিনাদ্িধায় স্কুলের রিকগ- 
নিশন সঙ্গে সঙ্গে করে দিলেন। আর একবার ঢাক! বিশ্ববিষ্য।লয়ের 
লেকচারার পদের জন্য আবেদনপত্র আশুতোষের অজ্ঞাতে শহীহুল্লাহ 
সাহেব পাঠিয়েছিলেন । তার ভয় ছিল, জানলে আশুতোষ হয়ত 
ছাড়বেন না এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের মাধ্যমে আবেদন পাঠালে আশুতোং 
আপত্তি জানাবেন। তিনি জানতেন না যে আশুতোষ ঢাক বিশ্ব- 
বি্ভালয়েরও কার্ধনিবাহক সমিতির দন্ত ছিলেন। যথাসময়ে 
আশুতোষের কানে শহীহ্ল্লাহ সাহেবের কথা উঠল। তিনি তাকে 
ডেকে বললেন যে কলকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের আধিক অবস্থা ভাল ন' 
থাকার জন্য অধ্যাপকদের বেতন আশানুরূপ দেওয়া যাচ্ছে না, আথিক 
অবস্থা! ভাল হলেই অধ্যাপকদের বেতন সবার আগে বাড়িয়ে দেওয়া 
হবে। তাছাড়। একজনের বেতন বাড়িয়ে দেওয়। যেতে পারে, কিন্ত 
সেটা লোকচক্ষে খারাপ দেখাবে, সেজন্তে কিছুদিন ধের্য ধরতে হবে 

সাংসারিক চাপে আশুতোষের কথা রক্ষা করা সেদিন সম্ভবপর হয় নি 
তার পক্ষে। আধিক ছু:খকষ্ট তার চিরদিন ছিল, যেজন্তে হেমস্তকুমার 
সরকারের আহ্বানে তিনি সাড়া দিতে পারেননি। অসহযোগ আন্দোলনে 
হেমস্তবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে 
দেশসেবার কাজে অবতীর্ণ হলেন। তিনি শহীহুল্লাহ সাহেবকেও ডাক 
দিলেন। এবং বললেন যে দেশবন্ধু মাসে মাসে তাকে তিনশ করে 
টাকা দেবেন। শহীহছ্ল্লাহ সাহেবের মন সেদিন সায় দেয় নি-. দেশের 
কাজ করে টাক। নেবার প্রবৃত্তি তার বিবেক তাকে বাধ! দিয়েছে । 
তিনি বরং তাকে জবাব দিয়েছিলেন, নিংস্বার্থভাবে যেদিন দেশের কাজ 
করব সেদিন জুটব কিন্তু এক হাতে টাক! আর এক হাতে কাজ তা 
তার পোষাবে না। তাছাড়া আন্দোলনে নামলেই কি দেশের কাজ কৰা 


৯ 


যায়, তার বাহিরে কি দেশকে ভালবাসা ঘায় না? ছাত্রদের পড়ানোর 
মাধ্যমে মানুষ করে তোলা, এও দেশের কাজ; তা ইংরেজ-স্থষ্ট বিশ্ব- 
বিদ্কালয় হোক না কেন। আসল কথা হল দেশ ও মানুষের প্রতি 
আস্তরিক শ্রদ্ধা আছে কিন! তা-ই খতিয়ে দেখা । তিনি একটি ভাষণে 
নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, “আমি কখনই শিক্ষায় নন্-কো- 
অপারেশন বুঝতে পারি নি । মানি বর্তমান শিক্ষায় অনেক দোষ আছে। 
তাতে পেটে ভাত জোটে না, মাথায় স্বাধীন চিন্তা খেলে না ধর্ম 
থাকে না,জাতীয়তা গড়ে ওঠে না, কেউ মানুষ হয় না-_ এইরকম কথা৷ 
এক সময় প্রত্যেক প্লাটফরম থেকে ছেলেদের বলা হয়েছে... আমাদের 
রাজনীতিকের! চেষ্টা করুন দেশে ম্বরাজ্য আনতে আর আমর! চেষ্টা 
করি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বরাজ্য আনতে ।... চাকরী গোলামী নয়; চাকরী 
দেশের সেবা। আমরা যত পরিমাণে রাজকাজে ঢুকব আর যত উচুপদ 
আমরা পাব, তত আমরা স্বতন্ত্র হ'লাম। ভেবে দেখ, দেশের সব কাজে 
যদি কেবলই বিদেশী থাকে, তবে আমাদের অবস্থ। কেমন হয়। চাকরী 
গোলামী সেখ।নে, যেখানে ন্যায়, বিবেক, ব্যক্তিত্ব, দেশগ্রীতি সব 
বিসর্জন ক'রে কেবল অত্যাচারী রাজশক্তির কেউ সাহায্য করে। 
এখানে গোলামীর দিকে ঝু'কিটা বড় বেশী। তাই চাই সে সব স্বদেশ- 
প্রেমিক যুবকের সেখানে যেতে, যাঁরা শত প্রলোভনের মধ্যে শত 
তিরস্কারের মধ্যে তাদের ব্রতে স্থির থাকবে” (নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম 
যুবক সম্মেলন ঃ অক্টোবর ১৯২৮ ) লেখার মাধ্যমে চিন্তার মাধ্যমে 
শহীহুল্ল।হ সাহেব আজীবন তার পরিচয় দিয়ে এসেছেন । দেশ ও 
সাহিত্যের প্রতি তার ভালবাস৷ আজ প্রবাদে পরিণত । 

সারা জীবন আশুতোষ শহীহুল্লাহ সাহেবের অভাব-অভিযোগ 
প্রতিকারের প্রতি সযত্ব ছিলেন কিন্তু একবার ঘটনাচক্রে অসহায় হয়ে 
পড়েছিলেন। শহীহুল্লাহ সাহেবের ছাত্রজীবনে সে ঘটনাটি ঘটেছিল । 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে ১৯১০ সালে শহীহুল্লাহ সাহেব সংস্কৃতে এম. এ 
পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্ত একজন কট্টর সংস্কৃত পণ্ডিত শ্লেচ্ছকে সংস্কৃত 
পড়াতে অন্বীকার করেন এবং তাঁকে অবিলম্বে পাঠকক্ষ ত্যাগ করতে 


আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রেজিস্্রীর মিঃ থিবোর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন। কিন্তু মিঃ থিবো নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে জানালেন যে 
কাশীতে তাকেও হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী সংস্কৃত পড়তে দেওয়া হয় 
নি। কাজেই স্তর আশুতোষের গোচরে বিষয়টি আনার ভম্ত তাকে 
পরামর্শ দিলেন। আশুতোষের বাসায় দেখ করতে গেলে তিনি বিষয়টি 
মনে।যোগ সহকারে শুনলেন, কিন্তু প্রতিকারের পথ তিনি করে দিতে 
পারেন নি। প্রথমতঃ পণ্ডিতর! বিশ্ববিষ্ভালয়কে বয়কট করবেন এবং শত 
বাধা-বিপত্তিকে অগ্রাহা করে তিনি যে ভারতের মধ্যে কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের চেষ্ট1 করছেন, তার গড়ার যুগে ভাঙন তিনি সহ 
করতে পারবেন না । দ্বিতীয়তঃ তার বিধবা কন্তা। কমলার দ্বিতীয় বার 
বিবাহ দেবার সময় পণ্ডিতরা যেভাবে তার পিছনে লেগেছিলেন এবং 
ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে মেয়েটি পুনরায় বিধবা হল সেজন্যে 
আশুতোষের মানসিক অবস্থা শান্ত ছিল ন। যদিও এ ঘটন। ১৯০৮ 
সালের তবু প্রিয়তম! কন্তার পুনরায় বৈধব্যবেশ তাকে সারাজীবন ছঃখ 
দিয়েছে। তিনি তাকে অন্য বিষয়ে এম. এ. পড়ার পরামর্শ দিলেন 
এবং কথ দিলেন যে ভবিষ্যতে বাইরে কোথাও গিয়ে সংস্কৃত শেখার 
স্বযোগ থাকলে তিনি তার জন্য চেষ্টা করবেন । কথ! তিনি রেখে- 
ছিলেন। ১৯১৩ জালে বিদেশে সংস্কৃত পড়ার সুযোগ এসেছিল, 
আশুতোষ উচ্চ প্রশংসা! করে তার সুপারিশ পত্র রচন। করেছিলেন। 
আশুতোষের প্রতি শহীহুল্লাহ সাহেবের খণের অস্ত নেই। তায় জীবনে 
আশুতোষের প্রভাব অনেকখানি-_ খ্যাতি-প্রতিপত্তির মূলে আছেন 
আশুতোষ আর আছে তার একনিষ্ঠ সাধনা । আশুতোষের প্রতি 
ক্লতঙ্ঞতার শ্বীকৃতিম্বরূপ “বাংলা সাহিত্যের কথার" দ্বিতীয় খণ্ড ভারই 
পুণ্যনীমে তিনি নিবেদিত করেছিলেন । 

এ প্রসঙ্গে আর একজন গুপগ্রাহী ব্যক্তির কথ! বলতে হবে। তিনি 
হচ্ছেন দীনেশচন্দ্র সেন। শহীছুল্লাহর প্রতি আশুতোষের ভালাবাদা 
ধদি পিতৃন্সেহ হয়, তবে দীনেশচন্দ্র সেনের ভালবাসাকে কনিষ্টের প্রতি 
অগ্জরজের ন্মেহ বল! যেতে পারে। আশুতোষ শহীহ্ল্লাহকে ২*%« 
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বেতনে কঙ্গকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের রিসার্চ-এ্যাসিস্টেপ্টের (05568101) 
4১8915021 ) পদে অর্থাৎ দীনেশ সেনের সহকারীবপে বাংলা ভাব 
সম্বন্ধে গবেষণাব পদে নিয়োগ করেন। আজকালকার দিনে স্কুল- 
কলেজ-বিশ্ববি্ভালয়ে শিক্ষক-সহকর্মীদের মধ্যে সহমমিতার যথেষ্ট 
অভাব-_ শিক্ষক-অধ্যাপক-লেকচারার শ্রেণীর মধ্যে একধরণের ধনী- 
দরিদ্র সম্পর্ক বিদ্যমান, এক শ্রেণী তার নীচু শ্রেণীকে অসীম কৃপা ও 
করুণার চক্ষে দেখেন । কিস্তু তখনকার দিনে এ বকম সম্পর্ক ছিল না৷ 
__ অধ্যাপকর। তাদের অধংস্তন লেকচারাব কিংবা বিসা্-এ্যাসিস্টেপ্ট- 
দের নিজেদের পরমাত্বীয় বলে মনে কবতেন-_ একই পরিবারভুক্ত বলে 
মনে করতেন। আজকালকাব মত তাবা হাই পেডিশ্রিতে ভূগতেন ন1। 
দীনেশ সেনের ত কথাই নেই-__ বাংল ধাবা! পড়াতেন কিংবা! বাংল! 
ভাষায় ধাবা গবেষণা করতেন তাদের তিনি আপনজন বলে মনে 
করতেন। দীনেশ সেন যে শহীদুল্লাহকে নেহ করবেন তাতে আশ্চর্য 
হবার কিছু নেই। যখন শহীছুল্লাহ সাহেব ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
লেকচারাবাব পদেব জন্য আবেদন কবেছিলেন তখন দীনেশ সেন 
ভাঁকে যেতে নিষেধ করেছিলেন । তার বেতন বাড়িয়ে দেওয়ার জন্ু) 
তিনি আশুতোষেব কাছে দরবার করেছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি 
«“আশুতোব-ম্মৃতিকথা” ( ১৯৩৬] গ্রন্থে উল্লেখ কবেছেন, “ঢাকা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয় প্রতিচিত হইল. তাহারা অধ্যাপকদ্দিগকে উচ্চ বেতন 
দিতে প্রস্তুত হইলেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদেব প্রবল 
আকর্ষণের স্থপতি হইল। ধাহারা এখানে যত বেতন পাইতেন, কোন 
কোন স্থানে তাহার দ্বিগুণ বেতনের আশ! তাহার! পাইঈলেন। এই 
আকর্ধণ আশুতোষের অনুরাগী দলের মধ্যে অনেকে প্রতিরোধ করিতে 
পারিলেন ন11.""অর্থের লোভ প্রতিরোধ কর! পরিবার-্দায়গ্রস্ত 
বাঙ্গালীর পক্ষে অতি কঠিন ।...শহীহুল্লা কলিকাতা বিশ্ববিচ্ালয়ের 
বাঙ্গালা-বিভাগে ২৫০২ টাকা বেতন পাইতেন, ঢাক হইতে তাহাকে 
৪৯০. টাকা! বেতন দেওয়ার প্রস্তাব আসিল । শহীহুল্লা আমাকে 
বলিলেন, 'আর ৫০২টি টাক! আশুবাবু আমাকে বাড়াইয়া দিন, 
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আমি থাকিয়া যাইব--আমার পরিবার বৃহৎ। আমার কিছুতেই 
যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।” শহীহুল্লা বাঙ্গালা বিভাগে ছিলেন, 
আশুতোষ জানিতেন, ইহার পাগ্ডিত্য অসাধারণ; ইনি ইংরাজী, 
ফরাসী, উর্ঘ, আরবী, পার্শাঁ, সংস্কৃত, প্রাচীন বাঙ্গাল! প্রভৃতি বনু 
ভাষাক্ষেত্রে শুধু কৃতী নহেন, বিশেষজ্ঞ। আমি বলিলাম-_-“এরূপ 
লোককে ৫০টি টাকা বাড়ায় রাখা উচিত ।*..আশুতোষ বলিলেন 
-_-“আপনি শুধু শহীহুল্লাকে দেখিতেছেন, আর ১০।১২ জন অধ্যাপককে 
দেখিতেছেন না। সকলেব উপরই যে আকর্ষণ আসিয়াছে, অনেকেই 
আমাদিগকে ছ।ড়িয়া যাওয়ার জন্য পা বাড়াইয়া আছেন, কিছু কিছু 
বেতন বাঁড়।ইয়। দিলে ইহাদের অনেকেই থাকিয়া যাইবেন ; আমার 
প্রতি অনুরাগ বশতঃ তাহারা অনেক লোভ সংবরণ করিতে প্রস্তৃত ৷ 
কিছু বিবেচনা! আমরা করি, এইরূপ ন্যায্য দাবী অবশ্যই তাহার! 
করিতে পারেন। শহীহ্ল্লাকে ৫০২ টাক! বাড়াইয়৷ দেওয়ার অর্থ 
হইতেছে যে, মাসিক ২৩ হাজাব টাকা আমাকে সর্বসাকুল্যে 
বাড়াইবার ব্যবস্থা করা । কাহারও নিকট প্রস্তাব আসিয়াছে এবং 
আর কাহারও দিকট প্রস্তাব আসিবে । সকলেরই বেতন বাড়াইবার 
জন্য আমাকে প্রস্তুত হইয়া শহীহুল্লার বেতন বুদ্ধি করিতে হইবে। 
আর যাহারা অপর স্থানে যাইতে প্রলুব্ধ হইবেন নাঃ অথচ এখানে 
যোগ্যতার সহিত কাজ করিতেছেন, সহকর্মীদের বেতন বাড়াইয়া 
দিয়। তাহাদিগকে বঞ্চিত করাও তো সঙ্গত হইবে নাকো কিছুক্ষণ 
থামিয়া তিনি বলিলেন_-“এইরূপ প্রলোভনে ধাহার! ছাড়িয়। যাইবেন, 
তাহাদের দাবীর প্রশ্রয় দেওয়াও আমি স্তায়সঙ্গত মনে করি না। যে 
কেহ অপর স্থানে বেশী টাক। পাইয়া যাইবেন, তিনিই এরূপ দাবী 
উপস্থিত করিবেন। স্বাভাবিক ক্রমে এইস্থানে থাকিয়া ধাহার! 
বেতনের উন্নতির প্রত্যাশ। করিবেন, আমরা যদ্দি যথাসময়ে তাহার 
ব্যবস্থা করিতে পারি, তবে অবশ্যই তাহা! করিব। আমাদিগের উপর 
এই বিশ্বাসটুকু না থাকিলে আমরা কি করিতে পারি ? আমাদের 
এখনকার অর্থ-সঙ্কটের কথা তো কাহারও অবিদিত নাই? !% ( ৮৫" 
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৮৭ পৃঃ) তিনি তার অর্থাভাব ও সাংসারিক কষ্টের কথা জানতেন। 
আশুতোষ যখন বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে অক্ষমতা জানালেন তখন তাকে 
তিনি বলেছিলেন যে কয়েকটা বছর কষ্ট করে থাকলে অবসর 
গ্রহণের পর তার পদে যাতে শহীহুল্লাহকে নিয়োগ কর হয় তার 
জন্য তিনি চেষ্টা করবেন । কিন্তু শহীহুল্লাহ সাহেবের পক্ষে অপেক্ষা 
করার উপায় ছিল না_ ভবিষ্যতের আশায় বসে হাতের নগদটিও 
যাবে আর ভবিষ্যতেও যদি ফস্কে যায় তাহলে সব কুলই ভেস্তে 
যাবে। তাই সাত-পাঁচ ভেবে তিনি নিজের সংকল্পে অবিচল রইলেন। 
দীনেশচন্দ্র সেদিন তাঁকে য। বলেছিলেন অবসব গ্রহণেব সময় তা 
তিনি কলকাতা] বিশ্ববিচ্ভালয়ের সিলেকশন কমিটিতে শহীহুল্লাহর 
নাম প্রস্তাবও কবেছিলেন। তিনি ছাড়। “রামতন্নু লাহিড়ী অধ্যাপক" 
পদের প্রার্থী ছিলেন প্রমথ চৌধুরী, বায় বাহাছব খগেন্দ্রনাথ 
মিত্র, চাকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমাব দে। বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় ( শনিবারেব চিঠি, প্রবাসী প্রভৃতি ) অধ্যাপক নিয়োগ 
করার বিষয় নিয়ে আলোচনাও চলে । প্রবাসী ১৩৩৯ শ্রাবণ সংখ্যায় 
“বিবিধপ্রসঙ্গ'-এ বামানন্দ চট্টোপাধ্যায় “বিশ্ববিষ্ভালয়ে বাংল! সাহিত্যের 
অধ্যাপকতা” শিরোনামায় লিখেছিলেন-__ 


রায় বাহাদ্বর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের জায়গায় কপিক1ত! বিশ্ববিদ্যালয় 
একজন বাংলা সাহিত্যেব অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন। শুনিলাম, এই পদ চান 
অনেকেই । শ্রীযুক্ত প্রমথনীথ চৌধুরী, বা বাহাভিব খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডক্টর 
স্থুণীলকুমার দ্নে, শ্রীযুক্ত চারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টব মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রভৃতির 
নাম এই সম্পর্কে শুনা যাইতেছে । ইহাদের প্রত্যেকের পাণ্ডিত্য ও অন্তবিধ 
যোগ্যতার বর্ণনা ও বিচাব করিবাব ক্ষমতা আমাদের নাই, তাহ। করিবার 
ইচ্ছাও নাই। এবং ধাহাদের নাম শুন! যাইতেছে তাহার! প্রত্যেকেই 
বাস্তবিক এঁ পদ চান কি-না, ঠিক না জানিয়া ওরূপ কোন আলোচনা সঙ্গতও 
হইবে না। তবে, কে অধ্যাপক হইলে কি শিখাইবেন সেবপ অনুমান 
করিতে দোষ নাই-__ যদিও তাহা বাজে কথার সামিল মনে হইতে পারে। 

প্রমথনাথ চৌধুবী মহাশয় অধ্যাপক হুইলে বাক্যের বীরবলী কসরঘ এবং 
চিন্তা ও রমিকভার বীরব্লী জিমন্যান্িক বোধ করি শিখাইবার চেষ্টা করিবেন 
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না। কারণ, এগুলি তাহার নিজন্ব জিনিষ, কাহাকেও শিখান ধায় কি-না! 
সন্দেহ । তবে তিনি কথিত বাংলায় সাহিত্য রচনা! করিতে শিখাইতে পারেন। 
তাহাতে ছাত্রদের ও বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের উপকার হইবে । অবশ্ঠ 
বর্তমান লেখকের মত “রেটো” মন্ুষ্ত এবং অনেক বাঙাল মনুষ্য কলিকাতার 
কথিত বাংল! চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টা সত্বেও আয়ত্ব করিতে পারে নাই, 
পাবিবে না। সেট! করা যে অসাধ্য, তাহা নহে । কলিকাতার কথিত বাংলা 
সব স্থলে আমাদের ভাল লাগে না, তাই আমর! তাহার অন্গকরণ করিবার 
চেষ্টা কবি না। বাজধানীব কথিত ভাষা! যে সর্বোৎকৃষ্ট তাহা হ্বতঃসিদ্ধও 
নহে। লগ্ডনের করণী ভাবা ও উচ্চারণ ৩ঙাহার প্রমাণ । 

রায় বাহাতির খগেন্্রনাথ মিত্র মহাশয় অধ্যাপক নির্বাচিত হইলে অন্যান্য 
বিষয়ের মধ্যে কীর্তন ও গোবিন্দ অধিকাবীর যাত্র! সম্বন্ধে কেবল ঘষে বক্তৃতা 
করিবেন তাহা নহে, তত্তদ্বিষয়ে অবজেক্ট লেসনও দিতে পাবিবেন। তাহা 
নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয়কে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিউটেব মত আকর্ষণের বস্ত 
করিবে। 

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপকের অন্তান্ত কাজ ছাডা হয়ত উপন্তাস 
ও ছোটগল্প লিখিবার ফন্দী ছাত্র্দিগকে শিখাইবার চেষ্টা করিবেন। তাহাতে 
বেকার অলস মাসিকপত্র-সম্পাদকদের কাজ বাভিয়া যাইবে, অনেক নৃতন 
লেখকই ছোট গল্প পাঠাইয়া “উৎসাহিত” হইতে চাহিবেন এবং তাহাদের 
রচণা পাঠাইবার সময় সম্পাদকদিগকে চিঠি দ্বারা অন্থরোধের ছলে এই 
উপদেশ দিবেন, যে, তাহারা কেবল নূতন লেখক বলিয়াই যেন তরুণদের 
বচনাধলী “অমনোনীত” না করেন । 

ডক্টর স্থশীলকুমার দে অধ্যাপকেব অন্তান্ত কাজ ছা'ডা ছাত্রদিগকে হয়ত কবিতা 
লিখিতেও শিখাইবেন। তাহাতে সম্পাদকের আপিসের শুক আবহাওয়া 
ভাঁববাম্পাকীর্ণ এবং কখন কখন উল্লাস-উচ্ছ্বাসপুর্ণ, কখন ব৷ হা-ছতাশে 
“মুখরিত” হইয়া উঠিবে। 

ডক্টর পণ্ডিত মাওলবী মৃহণ্মদ শহীছুল্লাহ অধ্যাপক নিধুক্ত হইলে কাহার লংস্কৃত 
আরবী ও ফরাসীতে বিষ্ভাবসাবশতঃ দীনা বঙ্গভাধার ধনদৌলত অতিমাত্রায় 
বৃদ্ধি পাইবে । কারণ ডক্টর পণ্তিত মাওলবী মহাশয় নিমলিখিতরূপ বাংল! 
তাহার ছাত্রদিগকে শিখাইবাব প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন-_ 

*পুর্বদিকে আসমানেব লম্বা! ল্বা শাদা! রেখা! দেখা যাইতেছে ।” “তাহার 
সকলে বেগোনাহ”। “অন্যান্ত পয়গণ্থরের উপরও কিভাখ নাঁধেল হইয়াছিল 


'পরলোকের উপর ঈমান আনিবে,” “তক্দীরের উপর ঈমান আনিবে, 
"আখেরাতের উপর ঈমান আনিবে।” উক্ত ভক্টর সাহেবের “মক্তব-মান্্রাসা 
শিক্ষা,” ২য় ভাগ । 

'মদিনাতেই তিনি এ্তেকাল করেন”। “কৃতজ্ঞতা - শোকর গুধারি”। 
“মাহাত্ম্য -বোধগসি | “মহাপাপ-কবীরাহ, শোনাহ”।--উক্ত লেখকের 
“মক্তব মাদ্রাসা শিক্ষা” ৩য় ভাগ । 

*মক্তব-মান্রাসা শিক্ষা” ২য় ভাগের শব্দাথেব মধ্যে আছে, “ছুরাত্ম।_ গরীব», 
"ইতর প্রাণী মানুষ ভিন্ন অন্ত জানোয়াব” | 

চতুর্থভাগেব কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। “জননীও জাল্লাৎবাসিণী 
হয়েন”। “অর্ণবপোতাদ্দির আবিষ্কার হওয়াতে পানিপথে বাণিজ্যের প্রসার 
হইয়াছে?। ইহা যুদ্ধেব পাপিপথ নহে, বাণিজ্যের জলপথ। জলপথ বলিলে 
“গোনাহ” হইয়! যাইত, কারণ হিন্দুরা জলপথ বলে । “পানি” অবস্থা পানীয় 
হইতে উৎপন্ন । কিন্ত জলেব মত দুধ সরব্ৎ সুর! প্রভৃতিও “পানীয়” । 
স্থুতরাং জল ও পানীয় সমার্থক নহে। 


প্রবাসী-সম্পাদকের মন্তব্যের একটি ক্ষেত্রে একটু ত্রুটি ছিল, সেটি 
অবশ্য তিনি পরবর্তী সংখ্যায় স্বীকার করেছিলেন। ক্রুটিটি হল যে 
“মক্তব-মাদ্রাস! শিক্ষা” ৪র্থ ভাগ শহীছুল্লাহ সাহেবের রচন! নয়, এ 
খণ্ড মৌলবী মোবারক আলী রচিত। “শনিবারের চিঠি' তার স্বভাব 
সুলভ ব্যঙ্গে প্রত্যেক পদপ্রার্থী সম্পর্কে একটি করে কবিতা লেখেন। 
শহীহুল্লাহ সম্পর্কিত কবিতাটি নীচে দেওয়া হল-_ 


£ সংস্কৃত জান! পণ্ডিত তবু মাথায় ফেজ, 
হাফিজে মারিয়া অমর কবিতে রজনী জাগে, 
হে সাকী, পেয়ালা এনে নাকো, আন মদের ভাঙ, 
ভাষা যত খাঁটি ভালবাস! তত বক্ষে বাজে ! 
প্যারিস কোথায়; কোথা পাসিয়া, কোথায় ঢাক।, 
হাঁফিজে চাহিয়া! কলিকাতারও যে চোখেতে পানি। 
ছু'কান কাটিয়া বেড়ে ক'রে দিল মোহম্মদী 
“স পগ্শ শায় ভারণাকুলার ভাল যে ছিল। 
(টুকরি £ শনিবারের চিঠি, জোষ্ঠ ১৩৩৯) 


কিন্ত কোন এক অজ্ঞাত কারণে দীনেশ সেনের পর বাংলা বিভাগের 
প্রধান অধ্যাপক হন রায়বাহাছুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র । তার নিয়োগে 
দেশের বিদ্বংসমাজ ক্ষুব্ধ হন_- যোগ্য লোক নিযুক্ত হন নি বলে 
শনিবারের চিঠিতে বিষোদগার করা হয়। প্রবাসী-সম্পাদকও 
প্রতিবাদে লেখেন-_ 


শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র দীর্ঘকাল স্কুল-ইন্সপেক্টরেব এবং কলেজের অধ্যাপকের 
কাজ করিয়াছেন । ততরাং শিক্ষাদান বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা আছে। 
কিন্ত তিনি এখন বিশ্ববিষ্ভালয়ে যে যে বিস্বয়েব অধ্যাপনাব জন্য নিযুক্ত 
হইলেন, তাহাব অধ্যাপনা তিনি কখনও কবেন নাই , বিশেষ আলোচনাও 
করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি।-..সাহিত্য এবং ভাষাতত্ব উভয়দিকেই 
তাভা অপেক্ষা নিঃসন্দেহ যোগ্যতর লেখক ছিলেন ।-*. 

লেখক বা সাহিত্যিক হিসাবে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুবীকে আবেদকদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়। সকলেই স্বীকাব কবিবেন।...অধ্যাপক মুহম্মদ শহীছুল্লাহর 
ভাষাতত্বের প্রভূত জ্ঞান আছে । হয়ত আবেদকদেব মধ্যে তিনিই এবিষয়ে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-_ যদিও এবিষয়ের চর্চা আমবা কবি নাই বলিয়া নিশ্চয় করিয়া 
কিছু বলিবার অধিকার আমাদের নাই । ডক্টব শহীছুল্লাহ বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্য সন্বদ্ধে গবেষণ! করিয়াছেন । তিনি সংস্কত, আরবী, পাবসী প্রভৃতি 
ভাষা জানেন । অধ্যাপক স্থশীলকুমাব দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেব তত্ব এবং 
ইতিহাস জানেন ।"" 

ভাল কীর্তনিয়া এবং স্থগায়ক বলিয়া খগেন্দরবাবুব লৌকরপ্রনের ক্ষমত। আছে। 
যদ্দি বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনার জন্ত একান্ত আবশ্তক যোগ্যতাতে 
তিনি অন্য যে-কোন আবেদকের সমকক্ষ হইতেন, তাহা হইলে সঙ্গীত বিষয়ে 
গুণশালিতার জোরে তিনি যোগ্যতম বিবেচিত হইতে পারিতেন। 
( বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্যান্য অধ্যাপকাদি নিয়োগ ; বিবিধ প্রসঙ্গ । প্রবাসী, 
আশ্বিন ১৩৩৯) 


তখন আশুতোষ জীবিত ছিলেন ন! (মৃত্যু তারিখ ১৯২৪১ ২৫শে মে) 
-_- বেঁচে থাকলে কী হত বলা যায় না, হয়ত বসিরহাটের মানুষটিকে 
চিরকালের মত ঢাকায় থাকতে হত না। দীনেশ সেনের ন্েহকে তিনি 
কোনদিন অমর্ধাদ। করেন নি। দীনেশচল্্র সেন বলেছিলেন. “আক 
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ধাহার। বাঙলায় এম. এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং করিতে যাইবেন 
ঠাহার। যেন নূতন তত্ব আবিষ্কার করিয়া আমার পুস্তকগুলিকে হীনশ্রী 
করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে ।% 
(আমার শ্রমের সার্থকতা £ ঘবের কথা ও যুগসাহিত্য ) শহীছ্ল্লাহ 
সাহেব তাঁর অগ্রজের খণশোধ করেছেন বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস 
লিখে এবং প্রথমখণ্ড ভার নামে উৎসর্গ করে। 
বহুভাষাবিদ আচার্য হরিনাথ দে ছিলেন শহীহুল্লাহ সাহেবের 
মাস্টার মশাই। প্রেসিডেন্সী ও হুগলী কলেজে পড়ার সময় হরিনাথ দে'র 
স্পর্শে আসার তাঁর সৌভাগ্য হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে এফ. এ. 
পড়ার সময় হরিনাথ দে ছিলেন এ কলেজের অধ্যাপক ; হুগলী 
মহসীন কলেজে বি. এ. পড়ার সময় এ কলেজের তিনি কিছুদিন 
অধ্যক্ষ ছিলেন। হরিনাথ দে তাকে বিশেষ সহ করতেন । কলেজে 
পড়াব সময় তিনি তাকে বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়তে দিতেন এবং 
কোন্‌ কোন্‌ বই পড়লে সত্যিকাঁবের ভ্কানার্জন হতে পারে তার তালিক। 
তৈরী সরে দিতেন। প্রতিদিন কলেজ কবার পর শহীছুল্লাহ সাহেব 
সেই তালিক। অনুযায়ী ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে ( অধুনা ন্যাশনাল 
লাইব্রেরী ) বসে রাত্রি ৮৯টী পর্ষস্ত পড়তেন। সংস্কৃতে এম. এ, 
পড়তে গিয়ে যে বাঁধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার প্রতীকারের পথ না 
পেয়ে তিনি তার হিতৈষী অধ্যাপক হরিনাথ দে"র সঙ্গে দেখা করেন-_ 
তখন হরিনাথ দে ছিলেন ইম্পিরিয়ল লাইব্রেরীর গ্রস্থাগারিক। 
শহীহুল্লাহ দাহেবের বক্তব্য গভীর বেদনার সঙ্গে শোনার পর তিনিও 
কাকে কোন উপায় বাতলিযে দিতে পারেন নি। প্রাইভেটে সংস্কৃত 
নিয়ে এম. এ. পরীক্ষা দিলে ফল ভাল হবে না, কারণ খাতা সেই 
কট্টর ব্রাহ্মণ অধ্যাপকদের হাতেই পড়বে এবং খাতার ওপর সুসলম।নী 
নাম দেখলেই তাদের ভেতরের জন্তটা লিকলিকিয়ে উঠবে-_ ফেল 
হবার সম্ভাবন! বেশী থাকবে । কাজেই তাকে তিনি অন্য বিষয় নিয়ে 
এম. এ. পড়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন । তার সংস্পর্শে এসেই তার মনে 
একাধিক ভাষ। আয়ত্ব করার আগ্রহ জন্মে । শহীহুল্লাহ সাহেব বাংলা 
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ইংরেজী ছাড়া সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মৈথিলী, হিন্দী, ওড়িয়া, অলমীয়া, 
তামিঙ্গ, তেলেগু, পুস্ত, উহ”? আরবী, ফারসী, আবেষ্তান, তিব্বতী, 
হিক্র, প্রাচীন সিংহলী, জার্মান, ফরাসী ভাষা জানেন । 

শহীতুল্লাহ সাহেবের জীবনে আশুতোষ, দীনেশচন্দ্র ও হরিনাথ 
দে'র প্রভাব অপরিসীম । বিশ্ববিষ্ঠালয়ে অধ্যাপনা! করতে গিয়ে 
ছাত্রদের পুত্রতুল্য জ্ঞান করা! আশুতোষেব প্রভাব, সহকর্মীদের সঙ্গে 
লৌহার্দ ও সাহিত্যানুসন্ধিৎস1 দীনেশ সেনেব প্রভাব এবং বহুতর 
ভাষার ওপর আয়ত্তি হবিনাথ দে'র প্রভাব। 


তিন 

আম্ুমানিক চতুর্দশ শতকের প্রথমের দিকে সৈয়দ আব্বাস আলী 
মক্কী নামে এক সাধক পুরুষ ২৪ পরগণায় ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে 
এসেছিলেন । এই সাধকপুরুষ সাধারণ্যে পীর গোরাাদ" নামে খ্যাত। 
এই সাধক পুরুষের সমাধিক্ষেত্র হাড়োয়া গ্রামে আজও রয়েছে। 
এই গীরের সেবক হিসেবে আসেন শহীছুল্লাহ সাহেবের আদি পুরুষ 
সেখ দারা মালিকী। তিনি পীরসাহেবের সমাধিস্থানের কাছাকাছি 
পেয়ারা গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং তার অধঃস্তন পুরুষরা 
বংশানুক্রমে পীরের দরগাহর সেবাইত হন। তাই শহীছুল্লাহর জীবনে 
সুফী দরবেশের প্রভাব অনেকখানি এবং ধর্মীয় জীবনযাপনে তার 
অসাধারণ উদার নিষ্ঠা তার রক্তের মধ্যে বংশানুক্রমে প্রবাহিত 
১৮৮৫ সালের ১০ই জুলাই শুক্রবার (আষাঢ় ২৭ ১২৯২) ২৪ 
পরগণ! জেলার বসিরহাটের অন্তর্গত পেয়ার! গ্রামে মুহম্মদ শহীহুল্লাহর 
জগ্ম হয়। তার আকীকার (একুশ দিনের কাজ ) সময় নাম ছিল 
মুহম্মদ ইব্রাহিম । শহীদে কারবালা মোৌহররমের চাদে মায়ের গর্ভে 
তিনি এসেছিলেন বলে শহীদ নামের সঙ্গে মিলিয়ে মা পুত্রের নাম 
দিয়েছিলেন শহীছ্ল্লাহ । আকীকার নাম মুছে গেল, শহীহুল্লাহ নামেই 
বিখ্যাত হলেন। পিতার নাম মফিজুদ্দীন আহম্মদ, মাতার নাম 
ছুরুয়েসা । 

গ্রামের পাঠশালার পড়। শেষ করে পিতার কর্মস্থল হাওড়ায় 
জুনিয়ার হাইস্কুলে ভি হন। ১৮৯৯ সালে মাইনর (2119012 ঢ77)811913) 
পাশ করে হাওড়া জিল৷ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভত্তি হন। তাঁর 
বাড়ীতে আরবী-ফরাসী ভাষার চর্চা থাকলেও স্কুলের মৌলভী সাহেবের 
মারের ভয়ে তিনি ফারসী ন। নিয়ে দ্বিতীয় ভাষারপে (3০০:8৫- 
[,8785989 ) সংস্কৃত গ্রহণ করেন এবং পরীক্ষায় প্রায়ই প্রথম হতেন। 
সংস্কতে প্রথম হওয়া জম্পর্কে তিনি আত্মস্থৃতিতে বলেছেন, “হিন্দু 
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সহপাঠীদের সাথে গলায় গলায় ভাব ছিল। তারা একদিন পণ্ডিত 
মশায়কে খেপাবার জন্তে এক নালিশের অভিনয় করে। তারা বলে, 
“স্যার, আমর! বামন-কাঁয়েতের ছেলে থাকতে, আপনি এ মুসলমান 
ছেলেটাকে বরাবর ফান্ট“ক'রে দেন, এতে আপনি অন্তায় করেন ।* 
তাতে তিনি বলেন, 'আমি কি করব ও জিরাজুদ্দৌলা লেখে ভাল ; 
তোর তে। তেমন লিখতে পারিস না । পণ্ডিত মশায় আমার নাম মনে 
রাখতে পারতেন না, তাই আমাকে সিরাজুন্দৌলা! বলতেন।” (আমার 
সাহিত্যিক জীবন £ শহীছুল্লাহ সংবর্ধন! গ্রন্থ) স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া 
তিনি বাইরের বই প্রচুর পড়তেন আর বই পড়তে পড়তেই তার 
একাধিক ভাষা শেখার ইচ্ছ! হয়। স্কুলজীবনেই তিনি আরবী, ফারসী, 
উচ্ছ? হিন্দী, উড়িয়া, গ্রীক, তামিল পড়তে শিখেছিলেন । ভাষাতাত্বিক 
রূপে পরে যে প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তার সাধনা এই 
স্কুলজীবন থেকেই শুরু । তাঁর “আমার সাহিত্যিক জীবন” পাঠ করে 
জানা যায় যে তুলনামূলক ভাষাতত্ব আলোচনার স্ুত্রপাত এই স্কুল 
জীবনেই | বাংলা অক্ষরে আরবী অন্ুলেখনের নিয়ম, সংস্কৃত ও 
ফারসীর তুলনামূলক আলোচনা, হাফিজের গজল, সংস্কৃতের পদ্যান্ুবাদ 
ইত্যাদির দৃষ্টান্ত উক্ত স্মৃতিচারণে কিছু কিছু দিয়েছেন। ১৯০৪ সালে 
এ স্কুল থেকে এন্টন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতা 
মাত্রাসায় ভ্তি হন। মান্রাসার কলেজ-বিভাগ ছিল না, প্রেসিডেল্গী 
কলেজে তখন পড়তে হত। 

১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সপী কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করে 
হুগলী কলেজে বি. এ. ক্লাসে ভতি হুন। প্রীচাবিষ্া অধিগত করতে 
হলে আরবী-ফারসীর সঙ্গে সংস্কৃত জানা একাস্ত আবশ্যক । এজন 
বি. এ. তে তিনি সংস্কৃতে অন্নাস নেন। সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক 
ছিলেন ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী । টু'চুড়ায় অবস্থানকালে তিনি ম্যালেরিয়! 
জ্বরে আক্রান্ত হন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। সহকারী 
শিক্ষকের পদগ্রহণ করে তিনি যশোহর জিলা স্কুলে চলে যান। 
শিক্ষকতা করতে করতে ১৯০৯ সালে বি. এ, পরীক্ষা দেন বিস্তু 
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এশ্রিগেটে এক নম্বর কম থাকায় পাশ করতে পারেন নি। চাকরী 
ছেড়ে দিয়ে সিটি কলেজে সংস্কৃতে অর্নাস নিয়ে ভন্তি হলেন। ১৯১ 
সালে সংস্কৃতে অনাসসহ বি. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ 
হলেন। বেদের প্রশ্নপত্রে তিনি প্রথমস্থান অধিকার করেছিলেন। 
মুসলমান ছাত্র হিসেবে তিনিই প্রথম সংস্কৃতে অনাস পান, তার ফলে 
চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। কলেজ-জীবনে তার সহপাঠী ছিলেন এ. 
এফ, রহমান ( ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়েব ভূতপূর্ব উপাচাধ ), সৈয়দ নসীম 
আলী (হাইকোর্টের বিচারপতি ), আলতাফ আলী চৌধুরী 
€ পাকিস্তানের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলীর পিতা ), ডঃ 
নরেন্দ্রনাথ লাহা (1700191) 17156011098] (3981:01015"র সম্পাদক ), 
বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় ( ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি ), 
বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি । ১৯১০ সালের ১০ই অক্টোবর 
ভাসলিয়া নিবাসী মুহম্মদ মোস্তাকিমের কন্তা মবগুবা খাতুনকে বিবাহ 
করেন। 

সংস্কতে এম. এ ও আইন একই সঙ্গে পড়। শুরু করেছিলেন। 
প্রায় ছুমাস নিবিন্ধে কাটল। তৃতীয় মাসে বেদের অধ্যাপক হয়ে এলেন 
প্রখ্যাত বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী। তিনি মুসলমান ছাত্রকে 
বেদ পড়াতে অন্বীকাঁর করলেন, দেবভাবা৷ শ্লেচ্ছকে পড়িয়ে শান্ত্রবিরুদ্ধ 
কাজ করতে পারবেন না, কাঁজেই শহীহছুল্লাহকে সংস্কৃত পড়া ছেড়ে 
দিতে আদেশ দিলেন। তার শুভান্ুধ্যায়ীরা এমনকি কলেজ-জীবনের 
অধ্যাপকর! যেমন মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিষ্যাভৃূষণ তাঁকে 
প্রাইভেটে সংস্কৃত পরীক্ষ। দিতে পরামর্শ দিলেন। বিষ্ভাভৃষণ মহাশয়ের 
পরলোক গমনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের স্মরণ-সভায় (শ্রাবণ ২৩, 
১৩২৭ আগষ্ট ৮, ১৯২০ রবিবার, অপরাহু ৬॥; সভাপতি-_রায় 
চুনীলাল বসু বাহাছুর ) শহীছুল্লাহ সাহেব এই কথা উল্লেখ করে- 
ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “আচার্য 
সতীশচন্দ্র আমার অধ্যাপক ছিলেন (প্রেসিডেন্দী কলেজে পড়ার 
সময় )। ভাহার পাগ্ডত্য ও সৌজন্য দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইয়া- 
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ছিলাম। এত বড় পণ্ডিত অথচ এত উদার ও সরল প্রকৃতির লোক 
কখনও দেখি নাই । তাহার জ্ঞানলিঞ্গা অসাধারণ ছিল। আরব! 
তর্কশান্ত্র (1081০) সম্বন্ধে তিনি আমাকে আলোচনা করিতে 
বলিয়াছিলেন এবং তাহার অনুরোধে আমি আরব্য তর্কশান্ত্র অধ্যয়ন 
কবিতে প্রতিশ্রুত হইযাছিলাম। যখন কলিকাতা বিশববিষ্ভালয় 
আমাকে সংস্কৃত ভাষায় এম, এ. পড়াইতে চান নাঈ) তখন তিনি 
আমাকে প্রীক্টভেট পবীক্ষা দিতে অন্থুবোধ করিযাছিলেন। ভিনি 
আমার বিষয়ে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন।” ( বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের কার্যবিবরণী ) 

মুসলমান ছাত্রকে বিশ্ববিষ্ভালযে কেন সংস্কৃত পডতে দেওয়া হবে 
না তা নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও শিক্ষিত সমাজে এক বিক্ষোভের 
সঞ্চার হয়। পক্ষে-বিপক্ষে অনেক বাদান্ুবাদ চলে । বাঙলাদেশেব 
“সঞ্পীবনী” “হিতবাদী” “নায়ক” "0০ 961£9165, প্রভৃতি কাগজে 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়কে তীব্রভাবে আক্রমণ কব হয। স্ুবেজ্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে [156 7327055166? কাগজে লিখে- 
ছিলেন, ৮11১6 79170105 9170010 96 0010 1060 096 17015 
8661 0£ 6১০ (381)£25.» মৌলানা মহম্মদ আলীও বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
অবিচারের বিকদ্ধে বক্তৃতা দিযেছিলেন। তিনি %০0207505, 
পত্রিকায় 76 [87899 (91208 ০৫ 117018” শীর্ষক প্রবন্ধে 
বলেছিলেন, ৮7705 568061)6 0£ 01895105 4001. 170 00810 ০৫ 
200:80650 05 006 11651780501015 21765 01105120015 ৪10 
[11105010105 11) 981)510016 2120 £১1:810105 21)0 ড717116 ৮৩ 
1006 01086 0051110 501001515 আ০10. 19917) 99185910111) 
121561 20100615002 ০ 00 2 01252100 9০ 015 5801 
11301061205 25 002 59111001191) 4১0911 15612 2 721001 0: 
০৮210065 0015515165 161605650 (০ 19801) 921851010 10 £& 
121751110 50002100 ০10 1300 12001. 

বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অচলায়তনকে ভাঙতে যখন পারা গেল না তখন 
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শহীছুল্লাহ সাহেব হরিনাথ দে+ব পরামর্শক্রমে তুলনামূলক ভাষাতত্বে 
( 0১02008180৩ 01511091085 ) এম. এ. পাশ করেন (১৯১২)। 
এই বিষয়ের তিনি ছিলেন প্রথম ছাত্র । 

বিশ্ববিষ্ভালয়ে সংস্কৃত শেখার কোন ব্যবস্থা ন' হওয়ায় তার উদ্যম 
ভাঙেনি। স্বযোগের অপেক্ষা রইলেন-- স্থযোগ এসে গেল। ১৯১৩ 
সালে ভারত সরকাব প্রাচ্যবিগ্ভাব অন্যতম কেন্দ্র জার্মানীতে সংস্কৃত 
শেখার একটি বৃত্তি ঘোষণা! কবেন। স্তর আশুতোষের সুপারিশে 
শহীহুললাহ সবকাবেব বৃত্তি পেলেন । কিন্তু নৌকো তীরের কাছে এসে 
ডুবে গেল। ভাবত সবকার স্বাস্থ্যপবীক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজের 
অধ্যক্ষের সামনে তাকে উপস্থিত হতে নির্দেশ দিলেন। তার সহপাঠী 
আলতাফ আলীর পিতা বগুডাব জমিদার নবাব আলী চৌধুরী 
বিদেশের জন্য শীতবস্্াদি কিনে দিয়েছিলেন আব স্বাস্থ্যে রিপোট 
যাতে ভাল হয় সেজন্যে অধ্যক্ষকে দেওয়ার জন্য বত্রিশ টাক। দিয়ে- 
ছিলেন, কারণ অধ্যক্ষের ঘুষ খাওযার বদনাম ছিল। তখন বমযান মাস 
চলছে-_ রোযা বেখেছেন। বন্ধু-বান্ধবব! তাঁকে রোষ। ভেঙে চিকিৎসকের 
নিকট উপস্থিত হবার পবামর্শ দিলেন । ইচ্ছাকৃতভাবে বোযা ভাঙলে 
শাস্তিমস্ববপ ৬০টি বোযা বাখতে হয়-__ শাস্ত্রীয় বিধানকে তিনি লঙ্ঘন 
করতে চাইলেন ন]। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি কোনদিন কোন কাবণে কোন 
বছরের বোষ। ভাঙেন নি। কিন্তু একবার তাকে রোযা ভাঙতে হয়েছে। 
১৯৬৫ সালে জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে তবু নিজ সম্কল্লে অটল 
থেকেছেন। এক শুক্রবারের জামাতে নমাযের সময় তার বুকের 
ধ্ডফভানি শুক হল। চিকিৎসক বোযা ভাঙতে বললেন। কিন্তু 
জীবনের মূল্য আল্লাহর বোষা! থেকে বেশী নয় কার কাছে, তাই সেদিন 
তিনি কিছুতেই রোষা ভাঙলেন না। কিন্তু ভাব বুকের ব্যথা ক্রমশঃ 
বেড়ে চলল। অবশেষে সকলের অনুরোধে একদিন বোযা ভ।ঙবেন ঠিক 
হল, কিন্তু কার্যত তাঁকে তিনদিন বোযা ভাঙতে হয়েছে। ২১শে রমযান 
থেকে ইতিকাফে (নির্জনবাস ) যাওয়ার জন্য অস্থিব হয়ে উঠলেন। 
ভার শরীরের অবস্থা দেখে চিকিৎসক ও আত্মীয়-স্বজনরা শেষ তিনদিন 
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ইতিকাফে থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। তাদের ব্যাকুলতা তাকে 
বিচলিত করল-_ অবশেষে তাদের কথাই তিনি শিরোধার্য কবে 
নিলেন। বার্ধক্যের অনুস্থতাহেতু এতাবকালের মধ্যে একবারই সবাক 
রোযা ভাঙতে হয়েছে কিন্তু কোন পাধিব লাভের বিনিময়ে তিনি তার 
নিয়মনিষ্ঠা থেকে কোনদিন বিচ্যুত হন নি। রোযা রেখেই অধ্যক্ষের 
কাছে গেলেন। স্বাস্থ্য তার বরাবর ভাল ছিল, কিন্তু ঘুষ ন! দেওয়ার 
দরুণ রিপোর্ট তার বিপক্ষে গেল। নবাব সাহেব পরে মেডিক্যাল 
কলেজের আর একজন চিকিৎসকের কাছে তীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা। করিয়ে 
রিপোর্ট যথাযথস্থানে যখন পাঠিয়েছিলেন তখন দেরী হয়ে গিয়েছে, 
জার্মানীতে ভন্তি হবার তারিখও পেরিয়ে গিয়েছে। 

স্যোগ যখন হাতছাড়৷ হয়ে গেল তখন দেশে থেকেই পড়াশুন' 
করবেন বলে মনস্থ করলেন। কালক্রমে নিজন্ব চেষ্টায় সংস্কৃত ভাষার 
চর্চা করে তিনি বিশেষজ্ঞরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যে 
১৯১৪ সালে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ভঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, 
ডঃ নুশীলকুমার দে, কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাশেশ্বরী অধ্যাপক 
শাহেদ সোহবাওয়ার্দী, মুহম্মদ আকবাম (পাকিস্তান ফেডারেল 
কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ) প্রভৃতি তার আইনের সহপাঠী 
ছিলেন। আধিক অবস্থা ভাল না থাকার জন্য এম, এ. ও আইন 
পড়ার সময় তিনি কিছুদিন কলকাতার সৈয়দ সালেহ লেনে অবস্থিত 
মুসলিম এতিমখানার ম্যানেজারি করেন (১৯১২-১৩)। বি. এল, পাশ 
করার পর আর মওলান। মনিরুজ্জমান সাহেবের অনুরোধে প্রধান শিক্ষক 
রূপে টট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাইস্কুলে এক বছর শিক্ষকতা করেন। 
১৯১৫ সালের মার্চ মাসে শিক্ষকতা ছেড়ে ২৪ পরগণার বসিরহাট 
কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। এই সময় তিনি বসিয়হাট পৌরসভার 
ভাইস-চেয়ারম্যান ও ২৪ পরগণ। জেলাবোর্ডের সদস্য ছিলেন। 
সরকারী কাজে ব্যক্রিম্বাধীনত। থাকে না বলে ওকালতীতে এসে- 
ছিলেন-__- এসে দেখলেন এখানে সত্যের কোন বালাই নেই, টাকার 
জন্ত দিনকে রাত, রাতকে দিন বানানে যায়। বৃত্তির সঙ্গে প্রাণের মিল 
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পেলেন না, আবিলতা৷ আবর্জনার মধ্যে সুকুমারবৃত্তির চর্চা অধিকর্দিন 
চালানো সম্ভবপর হবে না বলে তার মনে হল, যদিও তার ওকালতী 
ভালই চলছিল। মোকদ্দমার নথিপত্র আর আইনের কেতাব-ঘেরা 
সীমাবদ্ধ ছোট-জীবন থেকে তিনি মুক্তি পাওয়ার জন্তে আকুল হয়ে 
উঠলেন। উকীলদের সম্বন্ধে রজনীকান্ত সেনের রসিকতাপুর্ণ কবিতাঁটি 
ছিল প্রকৃতপক্ষে তারই অন্তরের কথা । তিনি প্রায়ই এ কবিতাটি 
আবৃত্তি করতেন-_ 
£ আমর! বাদীকেও বলি “হ্যালো, 

তোমাব মামলা অতি ভাল 1” 

আবাব, প্রতিবাদী এলে বলি “জিতে দেবো, 

কত টাক] দেবে, ফ্যালো ।” 


দুটো খেয়েই কাছা'বী ছুটি, 

আর যা” পাহ খল্সে গুটি, 

এ জল কাদা-ভেঙে, যার যাব মত, 
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি। 


দেখ, বডই হা-ভাঙে “হরি বোস”, 
পাঁচ টাকাব কমে নাই পরিতোষ, 
তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ-অন্ুলি দেখায়ে, 
উঠে এলো, ভারি কবি বোষ, 


তখন আমি শ্র “নিংম্বার্থ চাকী,, 

«এস চাচা মিঞা” ব'লে ভাকি , 

“আরে দু'টাকায় আমি ক'রে দেবে চাচা, 
তোমার ভাবনাটা কি?” 


তখন, চাচাও দেখলে সস্তা, 

রেখে গেল কাগজের বস্তা, 

চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি, 
ও বাবা, এ দু'টো যে দস্তা ! 


৫ 


দুর্দশার কি দিব কার? 

দেখ, হয়েছি বেহায়ার হচ্দ 

কাজ ঘত, তার ত্রিগুগ উকিল, 

মন্কেল তাহার অর্ধ । (উকিল : কল্যাণী ) 


কোর্টে মানুষের ধূর্তামি দেখে অবাক হয়ে যেতেন আর এ ধূর্ত 
লোকদের খালাসের জন্য উকিলর! ওকালতী কবেন ; তাই বি, এল, 
ডিগ্রীর তিনি নতুন নামকরণ করেছিলেন 438 1156111১000; । 
ওকালতী ত্যাগ করার সংকল্পই তিনি করলেন। এরূপ মানসিক 
চাঞ্চল্যের সময় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০) 
তাকে “আগ্ুমানে-ওলামায়ে বাঙ্গালা” নামক ইসলাম মিশনে যোগদান 
করতে অনুরোধ জানালেন। 

আইন-ব্যবস! ছাড়লেও একট! নিশ্চিত আয়ের পথ দেখতে হবে। 
ঈসলাম মিশনে যোগ দ্রিতে তার আপত্তি ছিল না, তবে খালি পেটে ধর্ম 
হয় না। মাসিক দেড়শে। টাকার কমে তার সংসার চলে না। কাজেই 
এ পরিমাণ বেতন তিনি ইসলাম মিশনের কাছে চাইলেন। কিন্তু 
মিশনের পক্ষে এ টাক] দেওয়া সম্ভব ছিল না বলে মুসলিম মিশনারী 
হওয়া তার আর হল না। ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে ন। 
পারলেও ইসলাম সম্পর্কে বু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখে তিনি জাতীয় 
খণ শোধ করেছেন । এধারে সরকারী চাঁকরী করার বয়সও তখন তার 
পেরিয়ে গেছে । মনের মত চাকরীর সন্ধানে থাকতে থাকতে স্যর 
আশুতোষের সঙ্গে ভার দেখা হল একদিন। ওকালতী কেমন লাগছে, 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি। ওকালতী কাব ভাল লাগছে না 
বলতেই আশুতোষ তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মাসিক ছুইশত 
টাক বেতনে রতকুমার লাহিড়ী গবেষণা-সহায়ক' ( [692810 
/১591912) পদে নিয়োগ করেন । ১৯১৯ সালে ১৫ই জুন তিনি 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কাজে যোগ দেন। ইতিপূর্বে ওকালতী করার সময় 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় তার রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ বিদ্বৎ- 
সমাজের গ্রশংসালাভ করে-_ স্তর আশুতোষেরও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ 


হত 


হয়। আশুতোব সেই প্রবন্ধ পাঠ করেই শহীহুল্লাহ সাহেবের পাগিত্যে 
চমৎকৃত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ে চাকরী দিয়েছিলেন । তাই স্যর 
আশুতোষের নামে “বাংলা সাহিত্যের কথার দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ- 
পঞ্ত্রে লিখেছিলেন, “যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 91811001191, 
08115 1006 01 500) 0০026 €০ 01815125105 বলে আমাকে 
কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে স্থান দান ক'রে আমার জীবনেব গতিপথ 
বদলিয়ে দিয়েছিলেন, সেই পুণ্য শ্লোক স্তাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
অমর নামে এই পুস্তকখানি উৎসগিত হইল ।” 


২৭ 


চার 

ছাত্রাবস্থাতেই শহীছুল্লাহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত 
ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি ছাত্র-সদন্য ছিলেন, পরে 
বিশ্ববিষ্ালয়ে চাকরী করার সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে পরিষদের বড়বিংশ অধিবেশনে (১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭ £ 
৩০শে মে ১৯২০ রবিবার ) সবসম্মতিক্রমে ছাত্রাধ্যক্ষ নিবাচিত 
হয়েছিলেন। তার নাম প্রস্তাৰ করেছিলেন আবছুল গফুর সিদ্দিকী 
অন্ুসন্ধানবিশীরদ এবং সমর্থন করেছিলেন স্্বকাস্ত মিশ্র । ১৩৩২ 
সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্যনিবাহক সমিতির সদন 
ছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তিনি অনেকগুলি 
ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। পরিষদের বিভিন্ন 
বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে সেই অধিবেশনের কয়েকটি বিবরণ, তৎসহ 
পরিষং-পত্রিকায় প্রকাশিত তার কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধের তালিকাও 
দিলাম-_ 

£ চতুবিংশ বর্ষ £ নবম মাসিক অধিবেশন | ১৭ই চৈত্র ১৩২৪ £ ৩১শে মার্চ 

১৯১৭, রবিবার অপরাহ্ন ৬ | সভাপতি £ সতীশচন্দ্র বায়। 

এই অধিবেশনে শহীছুল্লাহর “বাঙ্গাল! শব্বোধ সম্বন্ধে আলোচনা” প্রবন্ধাট 

তার অনুপস্থিতিতে স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটি 

যোগেশচন্দ্র রায়ের শব্দকোষ সম্পর্কে আলোচনা এবং পরিষৎ পত্রিকায় 

১৩২৫-এর ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

স্থনীতিবাবু প্রবন্ধ পাঠেব পূর্বে প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের সংক্ষিত্ পরিচয় 

দিলেন এবং বলিলেন যে, বঙ্গীয় শিক্ষিত মুসলমান সমাজের অগ্রণী সংস্কৃত 

আরবী ফার্সাঁ ও ভাষাতত্ব বিষয়ে পণ্ডিত সাহিত্যিকের নিকট আমরা বাঙ্গালা 

ভাষাতত্ব বিষয়ে অনেক আশা! রাখি । 

এই উপলক্ষ্যে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, মৌলভীসাহেৰ এই প্রবন্ধে 

ভাষাজ্ঞানের গ্রভৃত পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তিনি বিশেষ 

অভিজ। 


এ 


£ পঞ্চবিংশ বর্ষ £ দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন । ২৪৯শে ভাত্র ১৩২৫ ২ ১৫ই 
সেপ্টেম্বর ১৯১৮, রবিবার অপরাহ্‌ ৫॥ | 

ডঃ হ্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "আরবী ও ফারসী নামের বাঙ্গলা লিপ্স্তর” 
নামে এক প্রবন্ধ পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২৪, ৪র্থ সংখ্যায় বেরোয়। উক্ত প্রবন্ধের 
লিখিত সমালোচনা! শহীহুল্লাহ এই অধিবেশনে পাঠ করেন । তার প্রবন্ধ 
“আরবী ও ফরাসী নামের বাঙ্গাল! লিপ্যস্তব সমালোচনা” পরিষৎ পত্রিকার 
১৩২৫-এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যাতেই তার আলোচনার 
উত্তর (আরবী ও ফরাসী নামের বাঙ্গালা অন্থলিখন ) দেন স্থনীতিবাবু ॥ 


£ ষড়বিংশ বর্ষ £ দশম মাসিক অধিবেশন। ৫ই বৈশাখ ১৩২৭ রবিবার 
অপরাহ্ন ৬।। সভাপতি ঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


শহীদুল্লাহ উপস্থিত না থাকায় তার প্রবন্ধ “হেমচন্দ্রের দেশী নাম-মাল1” 
সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে অমূল্যচরণ বিষ্যাভৃষণ পাঠ করেন। 


প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত অমূল্যচবণ বিদ্যাভৃষণ মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন 
তাহার সারমর্ম এই,__ হেমচজ্জের দেশী নাম-মালার আলোচন! ইও্ডয়ান 
এট্টিকুইটির ১ম খণ্ডে বাহির হয় । বোস্ছে ব্রাঞ্চ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি 
জার্ণালে ভাগারকর মহাশয়ও এই বিষয়ের বিচার করেন। সাহিত্য-পরিষৎ 
পত্রিকার ১১শ ভাগে শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই বিষয়ে যে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন, তাহাতে আলোচ্য প্রবন্ধেব আলোচিত শব্ের মত শব্দসংগ্রহ 
ও আলোচন! করিয়াছেন । পিশেলেব প্রাকৃত ব্যাকরণে এই প্রবন্ধের প্রথম 
কয় পৃষ্ঠার সম্যক আলোচনা আছে। ঘাহ। হউক, লেখক মহাশয় একটা দেনী 
শবের তালিক। দিয়াছেন। কিছু কিছু বিচারও করিয়াছেন। দেশী শব্ধ বলিয়া 
হেমচক্জ নিজে ষে সংগ্রহ দিয়াছেন, তাহাদের বার আন শব্দই দেশী নয়। 
সে শব্ধ সম্বন্ধে একটু বিচার থাকিলে ভাল হইত । 

তৎপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,--লেখক মুসলমান। এই সকল ভাষা- 
তত্থের আলোচন! তাহার পক্ষে গ্লাঘার বিষয়। আমর! তাহার উদ্মে 
আনন্দিত। তিনি অতি ধীর প্রকৃতির লোক । এই প্রবন্ধের জন্ত তিনি 
বিশেষ যত্ব করিয়াছেন । তাহাকে উৎসাহিত কর! উচিত । প্রবন্ধের বিষয় 
ভাষা-তত্ব, অতি কঠিন বিষয়, ইহার মীমাংসা একমূখে হয় না। একট। ভাষা 
ঈাড় করাইতে হইলে নানান ভাষা হইতে শব ধার লইতে হয়-_- তখন ভাষা 
মিশ্র হয়; যেমন বাজাল! ভাষা-- ইহাতে পুতুীজ আছে, সংস্কত আছে, 


জী 


এমন যছ. ভাষার শখ আছে । 7800৮ 8০84905-র আদর্শে এই পরিষৎ 
গঠিত। এখানে ভাবা-তত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দর্শন বিজ্ঞান গ্রভৃতি 
নানারকম বিষয় প্রবেশলাভ করিবে । রামেন্দ্রবাবু প্রভৃতি ইহাকে 2510751 
708185600 করিয়া তুলিয়াছেন। এখানে দশজনে মিলিয়া একটা বিষয়ের 
মীমাংসা ও বন্দোবস্ত করেন। সেইরূপ ভাষা-তত্বের বিষয়ও মীমাংসিত হওয়া 
উচিত । বাঙ্গালা ভাষার মূল অনুসন্ধান করা বড় কঠিন কাজ। অমূল্যবাবু 
প্রারুত ব্যাকরণের কথ! বলিয়াছেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ বিশেষ শ্রদ্ধার বিষয় 
নয়-_ উহা বই হইতে তৈয়ারী, ভাষা হইতে নহে । বই হইতে যে ব্যাকরণ 
তৈয়ারী হয় তাহ বিজ্ঞানসম্মত নম্ন, ভাষা হইতে যে ব্যাকরণ তৈয়ারী হয় 
তাহা বিজ্ঞানসম্মত-_যেমন পাণিনির ব্যাকরণ, উহ সমস্ত দেশের লমস্ত 
ভাষা একত্র করিয়া তৈয়ারী | হেমচন্দ্রের নাম-মালার বিশেষ বিচার হওয়া 
আবশ্তক | ভাষা-তত্বের আলোচনার প্রণালী বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত ॥ 


£ সপ্তবিংশ বর্ষ £ দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন । ৩০শে শ্রাবণ ১৩২৭ £ ১৫ই 
আগস্ট ১৯২০, রবিবার অপরাহ্ন ৬। সভাপতি £ রায় চুনীলাল বস্থু বাহাছুর। 
এই অধিবেশনে শহীহুল্লাহ “বৌদ্ধগান ও দোহা আলোচনা” নামক প্রবন্ধ 
পাঠ করেন । প্রবন্ধটি পরিষৎ পত্রিকায় ১৩২৭, ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 
এবং এ সংখ্যায় তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য তীর প্রবন্ধের আলোচন! করেন। 


শ্রীযুক্ত মন্সথমোহুন বন্থ মহাশয় বলিলেন, এইরূপ ভাষাতত্বের আলোচনার 
দ্বারা আমাদের সাহিত্যের অনেক লুণ্ত ইতিহালের উদ্ধার হইবে। প্রবন্ধ- 
লেখক মৌলবী সাহেবের নিকট আমরা এ বিষয়ে অনেক আশা! করি। 
সহজিয়া ধর্ম হইতে যে সকল সাহিতোর উত্তব হইয়াছে তাহার গুরু অর্থ ও 
ভাষার দিক দিম্বা অন্ক অর্থ আছে । অনেক স্থলে শব্দের গুরু অর্থ করিতে 
গিয়া ভাষার অর্থ হয় নাই। এই সকল বিষয়ের যত আলোচন! হইবে ততই 
ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি হইবে৷ অবশ্ত এই বিম্বয়ে মতভেদ অবশ্যভাবী । শ্রীযুত্ত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশম্ন প্রবন্ধলেখকের অনেক অর্থ গ্রহণ করিবেন বলিয় 
'আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া তিনি গ্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন | 


পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমুল্যচরণ বিদ্যাতৃষণ মহাশয় বলিলেন যে, মুহম্মদ শহীদুজাহ 
সাহেবের বৌদ্ধগান ও দোহার আলোচনা শুনিলাম | মহামহোপাধ্যায শা 
মহাশয় এ গ্রন্থের ঘে পাঠোন্ধার করিয়াছেন, শহীহুল্লাহ সাহেব তাহার, তুর 
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত তিনি যে. পদ্ধতি আবলদ্বন: 





তাহাতে তাহার প্রয়াস সার্থক হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই 
পাঠে ভুল নির্ণয় করিতে হইলে অন্ত একখানি প্রতিলিপি সংগ্রহ কর! 
আবশ্টক। তিব্বতীয় ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহার একটা ব্যাখ্যা আছে। 
তাহাকে আলোচনা ন! করিয়! এবং বৌদ্ধগান ও ফ্লোহার ভিতরের ধর্ম কি, 
তাহা না বুঝিয়! পাঠের ভূল ধরিতে যাওয়া সঙ্গত বলিয়! মনে করি না। 
আমাদের মনে হয়, তাহাব আলোচনাব ছুইটি জায়গ। ছাড়া অন্য কোনটিই 
বিচাবসহ হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ তাহাব ছুই চারিটি কথার আলোচনা, 
এখানে করিব। এই বলিয়া শ্রীযুক্ত অমূল্যবাবু কয়েকটি স্থল উদ্ধাত এবং 
তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দ্রেখাইলেন যে, পুির যে পাঠ ছাপা 
হইয়াছে, সেই পাঠেরই বেশ স্ুসঙ্গত অর্থ হয়। তাহাব স্থলে অন্যবিধ 
আন্রমানিক পাঠ পবিকল্পনা করার কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহ। সঙ্গতও 
নহে। 


শ্রীযুক্ত বসম্তরঞ্জন বায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলিলেন, ভাষাতত্বে আলোচনা, 
বিশেষতঃ প্রাচীন পুঁথি অবলম্বন করিয়া _ বিশেষ শক্ত কাজ। সম্পাদক 
মহাশয় যে সকল অর্থ পবিশ্রম সহকাবে করিয়াছিলেন এবং প্রবদ্ধ-লেখক 
যেরূপ পরিশ্রম করিয়।৷ তাহাদ্দেব অর্থ করিয়াছেন, তাহ! চিন্তার বিষয় । 
শ্রীযুক্ত শাস্বী মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই গ্রন্থ সম্পাদনাকালে 
ডাকিয়। লইয়া! যাইতেন এখং অনেক আলোচনা এই বিষয়ে হইত। 
এখন পুম্ডক প্রকাশিত (বৌদ্ধগান ও ্লোহা, হবপ্রসাদ শাহী-সম্পাদিত ) 
হওয়ার পর দেখিতেছি যে,গ্রন্থে বছ আলোচনার ক্ষেত রহিয়াছে । এ 
সম্বন্ধে কোন বিষয়ে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় আসে নাই। 
একখানি মাত্র পুঁথি দেখিয়া এই বই সম্পার্দিত হইম্বাছে। ইহাতে কোন 
কোন স্কানে পাঠবিকৃতি আছে কি না, নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় না। 
৩* বৎসরের উর্ধ্বকাল প্রাচীন পুঁথি ঘটিয়া আমার ধারণ! হইয়াছে যে, 
এক শ্রেণীর পু'থির পাঠ ভিন্ন ভিন্ন নকলনবীশের হাতে পড়ি! পাঠাস্তরিত 
হইম্লাছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের শব্দ ও অর্থ একত্র আলোচনা হওয়া বিশেষ 
বাঞ্ছনীয় । এই বলিয়! তিনি প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন ॥ 


£ ১৩৩১, ৩য় সংখা-- বাংল। ভাষায় অনুজ্ঞা, ৪র্থ সংখ্যা-- কবি সৈয়দ 
আলাগলের পন্মাবতী ॥ 


£ ১৩৩৩, ২য় সংখ্যায় শহীছুল্লাহর “সৈয়দ আলাওলের গ্রস্থাবলীর কালনির্ণর়* 


৩৯ 


প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ সংখ্যান়্ এ প্রবন্ধের মন্তব্য ও আলোচনা করেন 
আবদুল গফুর সিদ্ধিকী অহ্থসন্ধানবিশারদ ও বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য ॥ 
£ ১৩৩৭, ১৪ই ভান্র পরিষদের মাসিক অধিবেশনে তার “বাঙ্গালা! ও তাহার 
সহোদর! ভাষার বর্তমান কাঁলেব উত্তমপুঞষ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। 
এই প্রবন্ধটি ১৩৩৭, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং এ সংখ্যায় এ প্রবন্ধের 
আলোচন! করেন স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ॥ 
£ ১৩৪২, ১৯শে ফাল্গুন পবিষদেব নবম মাসিক অধিবেশনে তিনি “বড 
চণ্তীদাসের পদ” নামে প্রবন্ধ পাঠ কবেন। এই প্রবন্ধটি ডঃ স্থনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও হরেরুষ মু'খাপাধ্যায়-সম্পাদদিত, পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 
“চণ্ডীনাসের পদাবলী” প্রথম খগ্ডেব উপব আলোচনা । এই প্রবন্ধটি ১৩৪৩, 
১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং এঁ সংখ্যায় সম্পাদকঘয় তার প্রবন্ধের 
জবাব দেন ॥ 
১১৩৪৮, ১ম সংখ্যা-_তূম্থৃকু 
২য় সংখ্যা__ বৌদ্ধগান ও দোহার পাঠ আলোচনা 
৪র্ঘ সংখ্যা-_ শ্রীকষ্ণকীর্তনেব কয়েকটি পাঠ বিচাব ॥ 
£ ১৩৪৯, ১ম সংখ্যা_- সিদ্ধাকান্থপার দোহ। ও তাহাব অন্গবাদ 
ওয় সংখ্যা__ চত্ীম্ঙ্গলের একটি পু'খিব পবিচয় ॥ 
£ ১৩৫০, ৪র্থ সংখ্য।-- সংস্কৃত ও পারসী ॥ 
বাকেরগঞ্জ জেলাব ভোলা শহবেব বাফতা গ্রামের মুহম্মদ 
মোজান্মেল হকের সহযোগিতায় বঙ্গীয সাহিত্য-পবিষদেব অন্ুকরণে 
“বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি” নামে তিনি এক সাহিত্য-সংগঠন 
গডে তোলেন। এটি কোন স্প্রদাযিক প্রতিষ্ঠান ছিল না, যদিও নামটা 
সম্প্রদায়গত ছিল । নজকল ইসলাম, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্জ চট্টোপাধ্যায়, মুজফফব আহমদ প্রভৃতি 
আসতেন এবং আড্ডা দিতেন । এই সাহিত্য-সমিতির নাম কেন “বঙ্গীয় 
মুসলমান সাহিত্য-সমিতি” দেওয়া হয়েছিল তার কৈফিয়তে শহীহল্লাহ 
লাহেব বলেছেন, “আমবা! কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভ্য 
ছিলাম। সেখানে হিন্দুঃ মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমরা 
বড়লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়দের মতন মন-মর। হয়ে তার স্ভায় 
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যোগদান করতাম । আমাদের মনে হলো বলীয় সাহিত্য-পরিষদের 
সঙ্গে সম্বন্ধ বিলোপ না৷ করেও আমাদের একটি নিজন্ব সাহিত্য-সমিতি 
থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ৯ নং আস্তনিবাগান লেনে 
মৌলবী আবছুর রহমান খানের বাড়ীতে ১৯১১ সমের ৪ঠা সেপ্টেম্বর 
এক সভা আহৃত হয়।” মৌলবী আবছুল করিম ছিলেন সভাপতি, 
শহীহুল্লাহ ছিলেন সম্পাদক আর মুজফফর আহমদ ছিলেন সহকারী 
সম্পাদক । সমিতির অফিস ছিল ৪৭/১ মির্জাপুর স্ত্রীটে ( অধুনা নাম 
সুর্য সেন স্ত্রী )। শহীছুল্লাহ ও মোজাম্মেল হকের যুশ্ব-সম্পাদনায় 
সমিতির মুখপত্র “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা” বেরুতে শুরু 
করে (বৈশাখ ১৩২৫ £ এপ্রিল-মে ১৯১৮ )। এই পত্রিকার প্রথম 
সংখ্যায় “আমাদের ভাষ।-সমন্তা” নামে তার এক মূল্যবান প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ প্রবন্ধটি ছিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান 
সাহিত্য-সম্মিলনীর (১৯১৭) সভাপতির ভাষণ। এ প্রবন্ধে বিশেষ 
করে মুসলমান সমাজের বাংল ভাষা! পাঠ ও পঠনের প্রতি তিনি 
দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। তার মতে মক্তব-মাত্রীসায় বাংলাকে অবশ্য পাঠ্য 
করা উচিত, আরবী-ফারসী-উচছ-জানা মুসলমান বাংলা ভাষাকে 
অবহেল। করলে বাঁডালী মুসলমানের ছুরবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হবে না, 
ভাষার মাধ্যমেই যোগস্থত্র রচিত হয়, কাজেই বাংল ভাষাকে গোড়া 
ফারসীপ্রেমী ও সংস্কৃতপ্রেমী উভয়দলের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। 
এ প্রবন্ধে কলকাতা অঞ্চলের ভাষাই যে সমগ্র বাংল! সাহিত্যের 
ভাঁষারূপে গড়ে উঠছে তাকে তিনি সাদর স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এ 
ভাষণের একস্থলে তিনি বলেন, “পৃথিবীর ইতিহাস আলোচন। করিয়া 
দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে 
পারিয়াছে ? আরব পারস্তকে জয় করিয়াছিল । পারস্য আরবের ধর্মের 
নিকট মাথ! নত করিয়াছিল, কিস্তু আরবের ভাষা লয় নাই...অনেক- 
দিন পূর্বে উর্ঘ বনাম বাংলা” মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের 
ভিতর উঠিয়াছিল, তাহাতে বাংলার পক্ষে ডিক্রী হইয়! যায়। বর্তমানে 
আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উদ-পক্ষকে সওয়াল- 
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জওয়াব করিতে শুনিতেছি ।...দখল বাংলারই থাকিবে তবে উহ” 
বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই হ্বতধে কিছু ভূমি 
বন্দোবস্ত পাইতে পারে ।” অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে তিনি কী 
করে মুদলমানী বাংলায় মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন । 
এ সম্পর্কে আলোচনা “শহীহুল্লাহর শিক্ষাচিস্তা” অধ্যায়ে করব। 
সমিতিব কাজ বেড়ে যাওয়ায় ৩২ কলেজ স্ত্রীটে সমিতি স্থানাস্তরিত 
হয। কিন্তু এ সময় শহীহুল্লাহ সাহেব বসিবহাটে ওকালতী করতেন। 
বিশ্ববিদ্ভালযেব চাকবী নিষে তিনি সমিতিৰ অফিসগৃহে মুজফফর 
আহমদ সাহেবের সঙ্গে একঠ কামবায় ওঠেন। কিছুদিন পৰ ২৬, 
ফিয়ার্স লেনে মেডিক্যাল কলেজেব মুসলমান ছাত্রদের হোষ্টেলের 
অধীক্ষক নিযুক্ত হয়ে সেখানে উঠে যান। এইখানে মওলানা আবছুর 
রউফ দানাপুবী ও আজানগাছিব পীবসাহেবের সঙ্গে ভাব পরিচয় হয় 
এবং ত্বাদেব সঙ্গে তিনি কুরান ও হাদীস সম্পর্কে আলোচন। 
করতেন । বাংল! ভাষায় কুরআনের অন্ুবাদ করার আগ্রহ এই সময় 
ভার হয়। আববী ৪ ফারসীতে তাব জ্ঞানের পরিধি দেখে আজান- 
গাছির গীরসাহেব তাকে “বাহাব-উল-উলুম” ( বিদ্যাসাগর ) খেতাব 
দেন। আর সংস্কৃত ভাষায় ভার গভীব জ্ঞান, হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে তার 
পাগ্ডিত্য দেখে ১৯৫২ সালে ঢাকা সংস্কত-পরিষত তাকে “বিষ্ভা- 
বাচস্পতি” উপাধি দেন এবং “পূর্ববঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা! উপদেষ্টা সংসদে'র 
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পাঁচ 

কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তিনি যা বেতন পেতেন তা সংসারে 
কুলোতে। না । ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে__ শিক্ষা্দীক্ষার খরচ আছে। 
অর্থাভাবে পবিবার নিয়ে কলকাতায় থাকা সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয় স্থাপিত হবাব পব প্রাচাবিষ্ভাব ভাগ্াবী মহামহোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্ুবোধে কলকাতা! বিশ্ববিষ্ভালয়ের চাকরী 
ছেড়ে (১৯২১) ৩১ মে) আড়াই শ টাকা বেতনে ২রা জুন ঢাকা 
বিশ্ববিস্ভালয়েব সংস্কৃত ও বাংল! বিভাগেব লেকচারাব নিযুক্ত হন। 
অধ্যাপনার সঙ্গে অতিরিক্ত পঁচাত্তব টাক1 বেতনে “সলীমুল্লাহ মুসলিম 
হলের” হাউস-টিউটর নিযুক্ত হন এবং বসবাসের জন্য ফ্রি কোয়ার্টার 
পান। ১ল! জুলাই সরকারীভাবে বিশ্ববিদ্তালয়েব উদ্বোধন হলেও 
কাজের সুবিধার্থে আগেই তাঁকে কাজে যোগ দিতে হয়। রীডার- 
শিপের জন্য তিনি আবেদন করেছিলেন কিন্তু বাংল! বিভাগে কোন 
রীডারেব পদ ছিল ন। বলে লেকচারার হন । 

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত ও বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ 
(১৯২১, ১৮ই জুন )। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে 
ভার পরিচয় হয়ঃ ১৩২৭ (১৯২০) সালে শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ছাত্র-সম্মিলনীতে “বাঙলা 
সাহিত্য ও ছাত্রসমাজ” নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সাহিত্য-পরিষদ 
পত্রিকায় তার বচিত প্রবন্ধ, কলকাত। বিশ্ববিষ্ঠালয়েব ভাষাতত্ব এবং 
চর্যাপদের ওপর গবেষণাদি পাঠ কবে তিনি এমনই সন্তষ্ট হয়েছিলেন 
যে তাকে নিজের সহকর্মী করে ঢাকায় এনেছিলেন। তার ওপর শীস্ত্রী 
মহাশয়ের এমনই আস্থা ছিল যে বি. এ. পাশ-অনার্স ও এম. এব 
বাংল! সিলেবাস ও পাঠ্যতালিক। প্রণয়নের ভার ভাব ওপর অর্পণ 
করেছিলেন এবং সে দায়িত্ব তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসেবে বঙ্গীয় 
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সাহিত্য-পরিষদ থেকে নরেন্দ্রনাথ লাহা। ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সম্পাদনায় বিশিষ্ট লেখকদের ভারততত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ সংগ্রহ করে 
“হরপ্রসাদ সংবদ্ধন লেখমালা'” ছু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড 
তার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় (১৩৩৮ )। আর দ্বিতীয় খণ্ড তার 
মৃত্যুর (১৩৩৮ ১লা অগ্রহায়ণ ঃ ১৯৩১, ১৭ই নভেম্বর ) পর প্রকাশিত 
হয় (১৩৩৯ )। উক্ত গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে শহীহুল্লাহ সাহেবের “প্রথম 
মহীপালদেব ও খিরল” নামে এক প্প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী 
মহাশয়েব বৌদ্ধগান ও ঠোহা সম্পর্কে শহীছ্ল্লাহ সাহেবের মতাস্তরের 
কথা পূর্বে বল। হয়েছে । মাঝে-মধ্যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কাল- 
নির্ণয়ে ও তথ্য-নিৰপণে উভয়েব মতেব অমিল থাকলেও সম্পর্ক 
ববাবর মধুর ছিল। ঢাকার প্রাচী” পত্রিকার ১৩৩০ আবাঢ় সংখ্যায় 
শহীহ্ল্লাহ সাহেব “প্রাচীন যুগেব বাঙ্গালা! সাহিত্যেব ধাবা” শীর্ষক 
প্রবন্ধে ডাক ও খনার বচন সম্পর্কে বলেছিলেন, “যেমন বৌদ্ধ সমাজে 
ডাকের বচনের উৎপত্তি হইয়াছিল, সেইবপ হিন্দু সমাজে খনাব 
বচনের স্থষ্টি হইয়াছিল ।...পববর্তীকালে ডাক ও খনাব বচন বলিয়৷ 
যাহা লিপিবদ্ধ হইযাছে, ভাষা হিসাবে তাহ! তত প্রাচীন না হইলেও, 
তাহাদের অনেকেরই কুব্ছীনাম! মুসলমান আমলেব পূর্বে পৌছিবে।” 
এঁ বৎসবের শ্রাবণ সংখ্য! “প্রাঈী”তে শাস্ত্রী মহাশয় কাব মত খণ্ডন করে 
বলেছিলেন, “...ডাক ও খনার বচন বৌদ্ধদেব নয়, হিন্দুর । তাও খুব 
পুরাণ নয়। মুসলম।নের আমলের বটে, কিন্তু কত পুরাণ বলা যায় না। 
বোধ হয় পাঠান আমল হইতেই আরজ, মোগল আমলে শেষ 1” 
শাস্ত্রী মহাশয়ের অধীনে কাজ করে শহীহ্ল্লাহ সাহেব জীবনে উপকৃত 
হয়েছেন। প্রাচ্যবিষ্ভাচর্চায় বাজেন্দ্রলাল মিত্রের আদর্শ ও অনুপ্রেরণ। 
যেমন শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনকে প্রভাবিত করেছিল, তেমনি শান্্রী 
মহাশয়ের অনাবিল বুদ্ধির উজ্জ্বলতা, বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি ও ভাব- 
প্রকাশের সহজ সরল ঘরোয়া ভাষা শহীহুল্লাহ সাহেবকে অন্ধপ্রাণিত 
কযেছে। “বিস্ভাপতিশতক” (১৯৫৪) গ্রন্থটি ত্র নামে উৎসর্গ করে 
ঞ্রঙ্ধানিবেদন করেছেন । উৎসর্গ-পত্রে বলেছেন, “ঢাকা বিশ্ববিষ্তালয়ের 


৬১৯ 


সংগত ও বাংল। বিভাগের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ (১৯২১ ২৪ শ্রী; অঃ) 
পিতামহপ্রতিম অশেষ শ্রন্ধাভাজন সংস্কৃত ও বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক 
পুণ্যক্লোক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়েব স্মরণোদোশ্যে 
এই গ্রন্থ সমপিত হইল ।” 

১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শাস্ত্রী মহাশয় অবসব গ্রহণ কবেন। 
তার স্থলে সংস্কৃত ও বাংল। বিভাগের অধ্যক্ষ হন শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী । 
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল। বিভাগের 
লেকচারার নিযুক্ত হন। যেসময় চাকচন্দ্র 'প্রবামী'তে কাজ করতেন 
সে সময় শহীছুল্লাহ সাহেব 'প্রবাসী'তে লিখতেন-__লেখার সুত্রে 
আলাপ ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । শ্রীশবাবুর পবে অধ্যক্ষ হন ( ১৯২৫) 
ঠাব আইন কলেজের সহপাঠী ভঃ সুশীলকুমার দে। ডঃ দে ঢাক। 
বিশ্ববিষ্ঠালয়েব ইংবেজী বিভাগেব রীডাব ছিলেন। এর কার্কালে 
মোহিতলাল মজুমদার বাংল! বিভাগেব লেকচাবাব হয়ে ঢাকায় 
আমসেন। সংস্কৃত ও বাংল। বিভাগেব অধ্যক্ষ হবার কথ ছিল শহীছুল্লাহ 
সাহেবের, কিন্তু তখন তাব বিদেশী কোন ডিগ্রী ছিল না। তিনি কার 
দয়ার ওপর নির্ভব না কবে আত্মমধাদাব সঙ্গে মাথা উচু করে কাজ 
কবে যাবেন, এই সংকল্প নিয়েই তিনি উচ্চতম উপাধি লাভের জন্য 
বিদেশ যাত্রার আয়োজন শুক করলেন। 

জার্মানীতে সংস্কৃত অধ্যয়নের বৃত্তি পেয়েও তিনি ডাক্তারী রিপোর্টের 
জন্য যেতে পারেননি। ঢাক! বিশ্ববিচ্ভালয় থেকে ছু'বছরের ছুটি (প্রথম 
সাত মাস সবেতনে, বাঁকী মাস বিন। বেতনে ) এবং সাত হাজার টাক! 
ধার নিয়ে ১৯২৬ সালের ২র। সেপ্টেম্বরে প্যারিস বিশ্ববিষ্ালয়ে 
অধ্যয়নের জন্য রওনা হন। প্যারিস সোরবোন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
€ 07015205105 02 78115 ০৫ 5010109 ) তিনি বৈদিক ভাষা, 
প্রাচীন পারসীক, তিব্বতী ও তুলনামূলক ভাষাতত্ব অধ্যয়ন করেন। 
কার অধ্যাপকদের মধ্যে 18155 3190175 4£১160116 01611160 
82055101506) 1681) 01020138001) 38০90 [২6101 নাম 
উল্লেখধোগ্য | প্যারিসের 48101550618 76:01 বিভালয়ে তিনি 
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ধ্বনি-বিজ্ঞান পড়ার জন্য ভি হুন, ধ্বনিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন 
চু. 252১০ জার্মানীর ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিনি বৈদিক সংস্কৃত 
ও প্রাকৃতভাষা অধ্যয়ন করেন । জার্মাণ বিশ্ববিষ্ঠালয়ে তার অধ্যাপক 
ছিলেন [,2010817) । ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি জার্মানী 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পাঠ সমাপ্ত করতে পারেন নি। বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য- 
সম্বন্ধে ফরাসীভাষায় গবেষণ1 করে তিনি প্যারিস বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে 
ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম [5 1)01000181০-সহ ডি. লিট ডিগ্রী 
পান। তার গবেষণা গ্রন্থ «95 0017815 1৬55610069 02 121)1)8 
৪ 0০ 98::91)9% প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয় (১৯২৮)। এই গ্রন্থে 
বৌদ্ধতান্ত্রি সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায় এবং কানু ও 
সরহের অপভ্রংশ পদগুলির তিববতী অন্ুবাদও রয়েছে । এই গবেষণা গ্রন্থ 
রচনাকালে তাকে কি রকম পরিশ্রম করতে হয়েছিল সে-সম্পর্কে তিনি 
বলেছেন, “আমাকে আমার [16915 উপলক্ষে বাঙ্গাল। ব্যতীত আসামী 
উড়িয়া, মৈথিলী পুরবীয়া, হিন্দী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী, 
লাহিন্দা, কাশ্মিরী, নেপালী, সিংহলী ও মালছীগী ভাষার আলোচনা 
করিতে হইতেছে । প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চা 
করিতেছি । বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিরাট কার্ষের জঙ্ক) 
বিরাট আয়োজন চাই । তিববতীও শিখিতেছি। কাজেই বুঝিতে পার 
আমার সময়ের উপর কিরূপ গুরুতর চাপ পড়িতেছে।” (প্যারীর 
পত্র £ ৬. ১. ২৭) ধ্বনি-বিজ্ঞানে গবেষণা করে তিনি প্যারিস 
বিশ্ববিস্ভালয় থেকে এশিয়ার মধ্যে সবপ্রথম ডিপ্লোমা (10110. 
চ1)গে, ) পান। ১৯২৮ সালে আগষ্ট মাসে ঢাকায় ফিরে বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
যোগদান করেন। 

কাজী আবছুল ওছুদ, আবুল হোসেন প্রমুখের উদ্যোগে “মুসলিম 
সাহিত্য-সমাজ” প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাহিত্য-সমাজ শহীছুল্লাহ 
সাহেবকে এক সভায় অভিনন্দন জানান। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঠার 
যোগাযোগ ছিল; কিন্তু ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অর্বাচীন উক্তি তাকে 
ব্ঘিত করে। এই সমাজের জনৈক লেখক একটি প্রবন্ধে ইসলামের 


সা 


বিধিবিধান দেড় হাজার বছরের পুরোণো, কাজেই বর্জন করলে ক্ষতি 
নেই--এরকম মন্তব্য করায় অনেকেই ক্ষিপ্ত হন; প্রবন্ধলেখক ও 
উদ্ভোক্তাদের ওপর কিছু কিছু অত্যাচারও চলে। শেষ পর্যস্ত শহীহল্লাহ 
সাহেবকে মধ্যস্থ করা হয়। তিনি বললেন, প্রবন্ধলেখক ইসলামের 
বিরুদ্ধে বলেন নি,ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন ; তবে আরও একটু 
'ঘত হয়ে বল! উচিত ছিল। তার বিচারে অনেকেই সন্তষ্ট হতে 
পারেন নি-- তাদের ধারণা হল যে তিনিও এ দলে আছেন এবং 
বাইরে রোযা-নামাঘ করলে কী হবে, ভেতরে ভেতরে হিন্দুভাবাঁপন্ন। 
শেষে এই সাহিত্য-সমাজ মাত্র! ঠিক রাখতে পারে নি, ফলে তিনি 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংম্রব ছিন্ন করেন। 
মুসলিম হলের কতিপয় ছাত্র মিলিত হয়ে “পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজ'” 
গড়ে তোলে। এই সাহিত্য-সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের 
নানা স্থান থেকে পুঁথিপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কর!। এই সাহিত্য- 
সমাজের অনেকগুলি অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। ১৯৩৭ 
সালে ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ের বাংল। বিভাগের অধ্যক্ষ হওয়ায় “পূরবঙ্গ 
সাহিত্যসমাজ', এক সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করেন । এই সভায় 
মোহিতলাল মজুমদার তার চরিত্র-মাধূর্য ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় 
দিয়ে অধ্যক্ষনির্বাচন যোগ্য লোককে কর! হয়েছে বলে মন্তব্য করেন । 
ঢাকায় আসার আগে তিনি “আন্ুর” নামে এক শিশুপত্রিক। 
বের করেছিলেন। এই পত্রিকার আয়ু ছিল মাত্র এক বছরের। ঢাকায় 
এসে তিনি ১৯২২ সালে “22০6৮ নামে এক ধর্মমূলক ইংরাজী 
মাসিক পত্রিক। বের করেন। এই পত্রিকায় ইসলাম ও অন্তান্ত ধর্ম 
সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপুর্ণ প্রবন্ধ থাকত। “বঙ্গভূমি” পত্রিক! বাংলাবিভাগের 
অধ্যক্ষ হবার পর তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। বগুড়। কলেজে 
অধ্যক্ষ থাকাকালীন “তকবীর” নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা তিনি 
প্রকাশ করেন। ভার সম্পাদিত পত্রিকাগুলি স্বল্লায়ু হলেও দেশের 
শিক্ষিতজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল কেননা এই সব পত্রিকায় তার 
অনেক মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যে তিনি ন্ুুনীতির 
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প্রচারক ছিলেন। গিরিশচন্দ্র নাগের উদ্যোগে 'সুনীতি-সঙ্ঘ” স্থাপিত 
হয়। এই সঙ্বের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য ও সমাজে অঙ্লীলতা। 
দূর করা, সিনেম। দেখা, যৌন-উপন্যাস পাঠ ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনমত 
গঠন করা । শহীহুল্লাহ সাহেব এই সজ্ঘের সভ্য ছিলেন। সমাজ ও 
সাহিত্যে যা কিছু ক্ষতিসাধনে তৎপব তার মূলোচ্ছেদ করা শহীহুল্লাহ 
সাহেব ব্রতরূপে গ্রহণ কবেছিলেন। এজন্যে মানসিক সাযুজ্য “সুনীতি 
সজ্ঘের” সঙ্গে অনুভব করেছিলেন । 


ছয় 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদীর্ঘ তিবিশ বছবেব অধিককাল বাংল। বিভাগে 
শহীহুল্লাহ সাহেব অধা'পনা করেছেন। একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদের 
উজ্জল মর্যাদা তাব প্রাপা। ছাত্রদেব সঙ্গে তিনি সহপাঠীর মতই 
মিশতেন। মুখস্থ কবে পরীক্ষায় পাশমার্ক পাওয়া এবং প্রতিযোগিতায় 
লটারীর মতন ববাতের জোবে জয়লাভ করাব যে শিক্ষার্শ, তিনি 
শিক্ষকহিসেবে ত৷ ঘৃণা করেছেন। শিক্ষার্থীব মনে জ্ঞানবিগ্ভার অনির্বাণ 
আগ্রহ ও আক।জ্ষ! জাগিয়ে তোল। শিক্ষকের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা 
আদর্শ তাই হওয়া উচিত। অধ্যাপনা-জীবনে তিনি ছাত্রদের জ্ঞান- 
প্রদীপের সলতে উসকে দিতেন যাতে তারা জীবনশিল্পী হতে পারে। 
তাব অনেক ছাত্র উত্তবজীবনে কবি সাহিত্যিকরূপে খ্যাতনামা 
হয়েছেন। তাব শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং ছাত্রদের কেমন করে আপন 
কবে নিতেন মেই অত্যাশ্্য ক্ষমতা সম্পর্কে ভাব ছাত্র অধ্যাপক 
ছিজেন্দ্রলাল নাথ বলেছেন, প্বঙ্গভাষাব এম. এ. ক্লাশে ভন্তি হয়ে 
ভাষাতত্বেব গভীব অরণে| দিশেহারা হয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছি।...তার সরস 
অধ্যাপনা ভালোও লাগছে। কিন্তু ডঃ স্নীতিকুমারের লিখিত বাংল! 
ভাষাতত্ববিষয়ক ছু'খণ্ডের “00161 8120 [02৮০1017060 ০01 
36108211],9050986৮ কি কবে আয়ন্ত কবব ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছি 
না। বই নেই। কোন বন্ধু-বান্ধবেব কাছেও না। অথচ বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
গ্রন্থাগারে বসে এত বড় বই নোট করে আয়ত্ত করা অসম্ভব ব্যাপার । 
নিরুপায় হয়ে এক সকালে হাজির হলুম ডঃ শহীছুল্লাহর আবাসে 
তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে । আমার উৎকগ্ঠার কথা তিনি মনোযোগ 
দিয়ে শুনলেন। সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করলেন ন।। বললেন, আমার 
ব্যক্তিগত বই কাউকেও আমি দিই না । তোমাকে দিলুম। কাজ হলে 
ফেরৎ দিয়ে যেও। নষ্ট করো ন1।..'বাঙল। দেশ, বাঙালী জাতিকে 
তিনি যে কত গভীরভাবে ভালোবাসতেন তা টের পেতাম মাঝে মাঝে 
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অধ্যাপনার সময় তার আবেগ বিচ্ছুরণের সময়। 081017,-এর যে 
জায়গায় ডক্টর সুনীতিকুমার বিজয় সিংহকে গুজরাটবাসী বলে বর্ণনা 
কবেছেন, সে জায়গায় এসে তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন । বললেন, 
স্রনীতিকুমার বাঙালীর এঁতিহ্যোর অবমানন। করেছেন ভ্রান্ত তথ্য 
পরিবেশন করে। আসলে বিজয়সিংহ আমাদের সে শৌর্ধময় যুগের 
বাঙালী যিনি “হেলায় লঙ্কা জয় করেছিলেন । যুক্তি-তর্কনির্ভর তার 
সে মতামত আচার্য স্থনীতিকুমার সশ্রদ্ধভাবে তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 
সগৌববে তিনি ত1 আমাদের দেখাতেন। বাঙাল! দেশের শৌর্যময় 
অতীতের প্রতি তাব অকুত্রিম অন্ুবাগ আমাদের শ্রদ্ধান্বিত করত 
তার প্রতি । তুলনামূলক ভাষাতত্ব পড়াবাব সময় তিনি নিখুত যুক্তির 
সাহাযো বুঝিয়ে দিতেন পৃথিবীব এক প্রাস্তেব মানুষ আর এক প্রান্তের 
মান্নষেব সঙ্গে কিভাবে অস্তরঙ্গ সাহচর্যে আসতে পাবে। তার বৃহত্তর 
মানবগ্রীতি উচ্ছৃসিত আবেগে আত্মপ্রকাশ করত তখন।” (আমার 
চোখে ডক্টর শহীছুল্লাহ ) তিনি ছাত্রদেব চ16100, 001711050001)61 
৪150 ৪810০ ছিলেন। প্রকৃত শিক্ষক তিনিই যিনি প্রতিটি ছাত্রের 
মন ও রুচি বুঝতে পারেন । তিনি প্রতিটি ছাত্রের মনের খাতা পড়তে 
পারতেন, যাকে দিয়ে যে কাজ হতে পাবে তাকে সেই কাজে নিযুক্ত 
করতেন। পরবর্তী জীবনে গুরুর নির্দেশিত পথে তার ছাত্ররা অনেকেই 
কৃতী হয়েছেন, একথা কারুর অবিদ্দিত নেই। 

যেকাজ করাব জন্য অর্থাৎ লোকগাথা, লৌকিক ছড়া, প্রবাদ, 
ধাঁধা, পুঁথি ইত্যাদি সংগ্রহ করার বিষয়ে তিনি বারবাব নানাস্থলে 
নানাভাবে বলেছেন সেই কাজ করার জন্য ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ 
জাগিয়ে দিতেন। অধুনা! লোক-সংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক ডক্টর 
আশুতোষ ভট্টাচার্য তার ছাত্র ছিলেন। প্রধানত ভারই অনুপ্রেরণায় 
তিনি লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করতে শুক করেন-_ শহীছুল্লাহ সাহেব 
আর পীচজন অধ্যাপকদের মত নির্দেশ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, ছাজরদের 
সঙ্গে নিয়ে সংগ্রহের কাজও করতেন। এ সম্পর্কে ডস্র ভট্টাচার্য 
দ্বাংলীর লোক-সাহিত্য” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় 
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(১৯৫৪) বলেছেন, প্ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ সাহেবের মত লোক- 
সাহিত্যপ্রেমিক ব্যক্তি আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। ১৯৩৮ সনে 
ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জ শহরে পুর্ব-ময়মনসিংহ সাহিতা- 
সম্মিলনীর.'-সভাপতিরূপে লোক-সাহিত্যের মূল্য সম্পর্কে তিনি যে 
একটি স্চিস্তিত মুত্রিত অভিভাবণ পাঠ করেন, তাহা! সমসাময়িক প্রায় 
সকল পত্রিকাতেই আন্ুপৃধিক প্রকাশিত হইয়াছিল-_বহু পত্রিকার 
সম্পাদকীয় মন্তব্যেও ইহার জন্য তাহাকে সাধুবাদ দেওয়! হইয়াছিল । 
তাহার লোক-সাহিত্য-প্রীতি কেবলমাত্র বক্তৃতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না; তিনি অচিরেই ঢাকা বিশ্ববিচ্ভালয়েব বাংল! বিভাগ হইতে 
একটি লোক-সাহিত্য-সংগ্রহ-সমিতি গঠন করেন এবং বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
সামান্য অর্থসাহায্যের উপর নির্ভব করিয়াই বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল 
হইতে লোক-সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহ করিবার কার্ষে আত্মনিয়োগ 
করেন। তিনি এই সমিতির সভাপতির ও আমি সম্পাদকের 
দায়িত্ব গ্রহণ করি ।.*.আমিও সমিতির পক্ষ হইতে আমার অবসর 
সময় এই সংগ্রহের কার্ধে নিয়োগ করি এবং তাহাতে যথেষ্ট সুফল 
পাই।” লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করা তার একটি প্রধান বাঁতিকে 
পরিণত হয়েছিল, কেনন! লোকগাথার মধ্যেই বাঙালীর প্রকৃত প্রাণের 
পরশ পাওয়া যায়। “বাংল সাহিত্যের কথার” মধ্যে তার সংগৃহীত 
ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা! আছে। 
অথকচ্ছুতা তাকে কাবু করতে পারে নি। ঢাক! বিশ্ববিষ্ভালয়ের অর্থ- 
সাহায্যের পরিমাণ কম ছিল বলে তিনি স্বয়ং অবিভক্ত বাঙলার প্রধান 
মন্ত্রী কজলুল হক ও অর্থমন্ত্রী নলিনীরপ্রন সরকাবের সঙ্গে দেখা করে 
লোক-সাহিত্য সংগ্রহের জন্য অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। তার! 
প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন কিন্তু নানাবিধ 
কারণে অর্থ গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নি। ছাত্রগবেষকদের গ্রন্থ রচনার 
কাজে তিনি তথ্য ও নির্দেশ ইত্যাদি দিয়ে প্রচুরভাবে সহায়তা করেছেন 
এবং এই সহায়তাকে তিনি শিক্ষকের কর্তব্য বলে মনে করতেন। 
ভার ছাত্ররাও গুরুখণ সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। “বাংল মঙ্গল- 
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কাব্যের ইতিহাস” গ্রন্থে ডক্টর আশুতোষ ভট্রাচার্য সেই খণের কথ! 
স্মরণ করেছেন এইভাবে, “এই গ্রন্থ রচনায় বিশ্ববিস্ভালয়ে আমার 
পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডন্টর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহোদয় ও ডক্টর 
মুহম্মদ শহীহুল্লাহ সাহেবের নিকট হইতে যথেষ্ট উপদেশ ও উৎসাহ 
লাভ করিয়াছি। আমর এই পুস্তক রচনায় যদি কোন কৃতিত্ব প্রকাশ 
পাইয়া থাকে, তাহ হইলে তাহার মূলে তাহাদেরই নিকট হইতে 
লব্ধ শিক্ষার কথা চিরদিন গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত ম্মরণ করিব” এই 
বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বন্ধ তকণ গবেষকদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের উত্তর 
দিয়ে থাকেন। অনেক গবেষক তাকে বই উৎসর্গ করে শ্রদ্ধা ও খণের 
কথা স্মরণ করেন । 

তার জীবনের আশী বছর ( ১৯৬৫, ১০ জুলাই ) পুর্ণ হওয়ায় ঢাক! 
বিশ্ববিগ্ভালয়েব বাংল বিভাগের মুখপত্র “সাহিত্য-পত্রিকার” ১৩৭২ বর্ধা 
সংখ্যা তার প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধার নিদর্শনম্বরূপ সংবর্ধনা সংখ্যারূপে 
প্রকাশিত হয়। এ পত্রিকায় ঢাক! বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সঙ্গে তার সম্পর্কের 
যে ইতিহাস সাল অন্নযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে সেটি এখানে উদ্ধৃত 
করা হল 2 


॥ অধ্যাপনা ॥ 

১৯২১ ২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের 

অধ্যাপক ( লেকচারাব )। 
১৯২২-২৪ আইন বিভাগে খগ্ডকাল অধ্যাপক । 
১৯২৬-২৮ বিদেশে অধ্যয়নের জন্য অবস্থান । 
১৯২৮-৩৪ অধ্যাপক, সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ । 
১৯৩৪-৩৫ অস্থায়ী অধ্যক্ষ ও বীডার সংস্কৃত ও বাংল! বিভাগ । 
১৯৩৫-৩৭ অধ্যাপক সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ । 
১৯৩৭-৪৪ অধ্যক্ষ ও রীডার, বাংল! বিভাগ । 

[ অবসরগ্রহণ ৩০শে জুন, ১৯৪৪ ]1 
১৯৪৮-৫২ অতিরিক্ত অধ্যাপক, বাংল বিভাগ । 
১৯৫২-৫৪ অধ্যক্ষ ও প্রোফেলর, বাংল! বিভাগ । 


[ অবসরগ্রহণ ১৫-১১-৫৪11 

১৯৫৩-৫৫ ফরাসী ভাষার খণ্ডকাল অধ্যাপক । 
[ [06907861008] 139186107, [90৮ -এ ফরাসীভাষায় 7৯৮৮ 
0106 19০06191 । ১৯৫৫১ ৩০শে সেপ্টেম্বব পর্বস্ত কাজ কবেন |] 


॥ অন্যান্য পদ ॥ 
১৯২১-২৬ ) হাউস টিউটব, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল 
অস্থায়ী প্রভোস্ট [ ১৯৩২-৩৩১ ১৯৩৭ ]1 
১৯৪০-৪৪ প্রাভোস্ট, ফজলুল হক মুসলিম হল । 
১২-১০-১৯৬৩ আজীবন সদস্য, ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়ন । 
১৯২২-২১৪ সন্ত, ফ্যাকালটি অফ আর্টস এবং “ল? 
[ নির্বাচিত বা মনোনীত ] 
১৯২৮-৩৬ সদস্য, ফ্যাকালটি অফ আর্টস 
১৯৩৭-৪৪ 1 [নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকীব বলে ]। 


১৯২৮-৪০ 


১৯৫২-৫৩ 
১৯৫৩-৫৪ ডীন, ফ্যাকালটি অফ আটস। 
১৯২১-২৪১ ১৯৩০-৪৪১ ১৯৫২-৫৪) ১৯৬৩ 
সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিল 
[ নিবাচিত না মনোনীত ব। পদাধিকাব বলে ]। 
১৯৩০) ১৯৩২-৩৩) ১৯৩৪১ ১৯৪০-৪৪, ১৯৫৪ সদস্য, এক্িকি উটিভ কাউন্দিল 
[ নির্বাচিত বা মনোনীত বা পদাধিকাব বলে ]1 
১৯৩০-১৯৩৩, ১৯৩৭-৪৪১ ১৯৫১-৫৪১ ১৯৫৭-৫৮ 
_ সাস্ত, যুনিভাপিটি কোর্ট 
[ মনোনীত ব। পদাধিকার বলে ] 


জুন ১৯৪৪ সালে ঢাঁক। বিশ্ববিদ্ভালয় থেকে অবসব গ্রহণ কবে বগুডা 
আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষ হন ( ১৯৭৪-৪৮ )। যখন তিনি এই 
কলেজের অধ্যক্ষ হন তখন কলেজেব আধিক অবস্থা একেবারে 
শোচনীয় এবং নানাপ্রকাৰ দলাদলিতে কলেজ প্রায় উঠে যাবার 
পর্ধায়ে এসেছিল । তিনি শক্ত হাতে হাল ধরলেন-_- অচিরেই কলেজটি 
প্রথম জ্েণীর মর্ধাদা পেল। এই কলেজেব মধ্যক্ষ থাকাকালে দেশ 


ভাগ হয়। দেশ-বিভাগের কলে ছাত্রসংখ্যা অনেক কমে যায়। 
কলেজের আধিক অন্ুবিধা দেখা দেয়। তার সুযোগ্য পরিচালনায় 
সঙ্কট কেটে যায়। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয় থেকে আবার আমন্ত্রণ 
আসে। বিশ্ববিষ্ঠালয়ে নভেম্বর ১৯৫৪ পর্যস্ত বাংল! বিভাগের অধ্যাপনা 
ও অধ্যক্ষত। করেন। ১৯৫৪ সালে রাজশাহীতে বিশ্ববিগ্ভালয় খোল৷ 
হয়। বাংল! বিভাগটি চালু করা ও পাঠ্যসৃচী তৈরী করার জন্য আবার 
তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। রাজশাহী বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংলা ও 

স্কৃত বিভাগেব অধাক্ষ ও ভীন অফ ফ্যাকালটি অফ আর্টস নিযুক্ত 
হন ( ১৯৫৫, ১লা ডিসেম্বর ) | বছব তিনেক পর (১৯৫৮) তিনি 
অবসর গ্রহণ করে কবাচীতে এক বছর উদ উন্নয়ন-বোর্ডের সম্পাদক 
ছিলেন এবং উর্ঘ অভিধান সম্পাদন! করেন ( ১৯৫৯-৬০ )। তারপর 
১৯৬০ সালের এপ্রিলে বাংল! একাডেমীর উদ্ভোগে আঞ্চলিক বাংল! 
ভাষায় একটি আদর্শ অভিধান সম্পাদনার কাজ গ্রহণ করেন। অভিধান 
সম্পাদনার কাজ শেষ করে (১৯৬০-৬৪) বাংল! একাডেমীর উদ্যোগে 
ইসলামী বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদকরূপে কিছুকাল কাজ করেন 
( ১৯৬১-৬৪ )। ঢাক বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে অবসর গ্রহণ করলেও 
বিশ্ববিষ্ঠালয় তাকে ছাড়েন নি। ১৯৬৭, ১ল। এপ্রিল থেকে তাকে 
আমরণকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 7/7)611005 719655501-এর 
পদে নিযুক্ত কর হয়েছে। 


৪৬ 


সাত 

কোনরূপ সুখ্যাতির প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না, খ্যাতি তার কাছে 
নিজে এসে ধর! দিয়েছে। পূর্ব-বাঁঙলায় তকণ গবেষক, ছাত্র, সাহিত্য- 
রসিক, সংস্কৃতিকামী জনগণের পরমবন্ধু, প্রাজ্ঞ নির্দেশকরূপে ভাষ। 
ও সাহিত্যের আচারের আসনে তিনি পুর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত। তিনি 
«“এসিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তানে”র স্থাপক সদস্ত। এ প্রতিষ্ঠানের 
বার তিনেক সভাপতিও হয়েছিলেন । কিছুকাল আদমজী সাহিত্য- 
পুরস্কারের প্রধান বিচাবক ছিলেন ( ১৯৬১-৬৫ )। এখন ( ১৯৬৩ 
থেকে ) দাউদ সাহিত্য-পুবস্কীরের প্রধান বিচারক এবং এলায়েন্স 
ফ্রান্স, পুরাঞ্চল শাখা “ইকবাল একাডেমি”্র সভাপতি আছেন । এ 
ছাড় বহু সরকাবী বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন। ১৯৫৮, 
২৩শে মার্চ মাসে পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র-্দিবসে তিনি সরকার কর্তৃক 
বাংল! সাহিত্য-বিষয়ক “00196 ০: 7021:6010791705” পদক ও দশ 
হাজার টাকা! পুরস্কার পান। এই সম্মান পূর্ববাঙলার মধ্যে বাংল 
সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম পান। দেশবাসী বিভিন্ন সময়ে তার সাহিত্য- 
সাধন! ও মনীষাব স্বীকৃতি-ন্বরূপ একাধিকবার তাকে সংবর্ধন! জানিয়ে 
নিজেরা গৌরবান্বিত হয়েছেন। ১৯৬৬, ১০ই জুলাই “এশিয়াটিক 
সোসাইটি অফ পাকিস্তান” তাঁকে সংবর্ধনা! জানান এবং ডঃ মুহম্মদ 
এনামুল হকেব সম্পাদনায় একটি অভিনন্দন-গ্রন্থ 45171210119 
61101696012 ৬ 018120০ প্রকাশ কবেন। তার একাশী বংসর-পৃতি 
উপলক্ষে পাকিস্তান লেখক সংঘের পুর্বাঞ্চলিক শাখার সদস্যবুন্ন 
তাকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করেন ( ৩০শে মার্চ ১৯৬৭ £ ১৬ই চেত্র 
১৩৭৩) বৃহস্পতিবার, অপরাস্থু ৪॥)। তাকে প্রদন্ত মানপত্রে তার 
বিভিন্ন দিকের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়। মানপত্রের অনুলিপি 
নীচে দেওয়া গেল-__ 


৪৭ 


৪৮৮ 


ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ র 
অশীতি-উত্তর জীবন-উৎসব উপলক্ষে 
মানপন্র 


হে জ্ঞানব্রতিন্‌ 
জীবন-প্রভাতে আপনি জ্ঞান-আহরণকেই জীবনের ব্রত 
করে নিয়েছিলেন জীবন-সায়ান্েও আপনি অনলস উদ্যমে 
জ্ঞান গ্রহণ ও দান ক'রে চলেছেন। আপনার এ নিষ্ঠায় 
আমরা অন্ুপ্রাণিত। 

হে গুণী, 
বিষ্ভার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনার নিরস্তর বিচরণ, শিক্ষা- 
বিস্তারে আপনার আগ্রহ, আপনার নিরলম কর্মানুরাগ, 
সমাজ-হিতৈষণা, ধর্মবুদ্ধি আর এই প্রাচীন দেহে আপনার 
উদ্যমশীল তরুণ মন আমাদের মুগ্ধ করেছে। 

হে সাধক, 
নব নব তথ্যের আবিষ্ষারে, বিচিত্র তব্বের উদ্ভাবনে এবং 
ইতিহাসের জটিল গ্রস্থিমোচনে আপনার অন্ুসন্ধিংসা বাঙল। 
ভাষ। ও সাহিত্যকে সম্বদ্ধ করেছে, আলোকিত করেছে 
বাঙলার ইতিহাসের আধার গহ্বর। আপনার ভাষা ও 
সাহিত্যের ইতিহাস, আপনার অভিধান ও বিশ্বাকোষ 
আমাদের জাতীয় সম্পদ । 

হে বরেণ্য জ্ঞানী, 
আপনার বিদ্যাবত্বা আমাদের বিস্ময়, আপনার সাধনাম্থ্ম 
জীবন আমাদের প্রেরণার উৎস, আপনার সমাজকল্যাণ- 
বোধ আমাদের কাম্য। 

হে বিদগ্ধ, 
বৈদগ্্ের ক্ষেত্রে বিশ্বের দরবারে আপনি জাতির প্রতিভূঃ 
_ জাতীয় গর্ব ও গৌরবের অবলম্বন, দেশের জ্ঞানপিপান্থু 


জনচিত্তে আপনি প্রমূর্ত এঁতিহা। আমরা আপনার কাছে 
কৃতজ্ঞ। 


হে দেশপ্রিয়, 
অনুয়ামুক্ত আপনার হৃদয়, গ্রহণশীল আপনাব চিন্ত, সহন- 
শীলতা আপনার সংস্কৃতি, স্বকচি আপনাব সাধ্য, কল্যাণ 
আপনাব কাম্য, মনুষ্ন্থই আপনাব লক্ষ্য। আপন বাক্তিত্ব- 
প্রভায় আমরা গ্রীত। 


হে সার্থককাম পুকষ, 
আপনার অশীতি-উত্তব জীবন-উৎসবেব আয়োজন কবে 
মামবা আনন্দিত। আপনাকে আমাদেব কৃতজ্ঞ হৃদয়ের 
সালাম জানাই, নিবেদন কবি শ্রদ্ধা, কামনা! কবি আপনার 
সুদীর্ঘ আযু। 
গুণমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ 
পাকিস্তান লেখক-সংঘের পূর্বাঞ্চলিক শাখার সদস্যবৃন্দ 


এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী 
কাজী আনোয়াকল হক। তিনি শ্রদ্ধানিবেদন প্রসংগে বলেন, 
“পাকিস্তান লেখক-সংঘের ঢাকা-শাখা। দেশবরেণ্য ডঃ মুঃ শহীহল্লাহ.র 
একাশীতিতম জন্মবাধিকী পালন করতে যাচ্ছে, এই শুভ সংবাদ নান! 
কারণে আমাব কাছে তাৎপর্যময়। প্রথমতঃ ডঃ মুহম্মদ শহীহুল্লাহ 
একজন খ্যাতনাম! সাহিত্যিক এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি বাংল ভাষার 
সেবায় আজীবন পরম ভক্তের মত আপনাকে নিবেদন করেছেন। 
অধিকস্ত, তিনি পাক-ভারত উপ-মহাদেশে একজন স্বীকৃত উচুদরের 
ভাষাবিচ্ঞানী, নানা ভাষায় তিনি সমান পারদর্শী এবং বন্ধ জীবিত 
ও মৃত ভাষায় স্বচ্ছন্দবিহারী। কিন্তু, ছুনিয়ার নানা দেশের বিচিত্র 
ভাষায় সহজে বিচরণ করতে সমর্থ হলেও, আমার তে মনে হয় 
বাংলা ভাষার আবহাওয়ায় বিচরণ করতে তিনি সবচেয়ে বেশী 
ভালবাসেন, কেননা এটিই তার মাতৃভাব11৮ এই উপলক্ষ্যে একটি 


সংবর্ধনা-গ্রন্থ গ্রকাশিত হয় এবং তাকে এক কপি অর্পণ করা হয়। 
এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ । এই সংবর্ধনা-প্রন্থের 
প্রথম ভাগে শহীহুল্লাহ সাহেবের নিবাচিত রচনাবলী সংকলিত 
হয়েছে, দ্বিতীয় ভাগে তার সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকের রচন। প্রকাশিত 
হয়েছে এবং এটি তার সম্পর্কে একটি আকরগ্রন্থ। 

১৯২০ সালে ছ।ত্রদেব উদ্দেশ্যে প্রবীণ শিক্ষাবিদেব অভিজ্ঞতা থেকে 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সকল কর্তব্য তিনি নির্দেশ করেছিলেন সেগুলি 
আজও পালিত হয় নি_-যদি হ'ত তাহলে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ 
আঞ্চলিক শব মৌখিক চলিত ও লৈখিক একটি আদর্শ অভিধান 
পাওয়া যেত, যা তাকে এই বয়সে কষ্ট করে সম্পাদনা! করতে হ'ত 
না। মাতৃভাষার প্রতি ছাত্রপমাজের গঠনমূলক কর্মপন্থা যা তিনি 
নির্দেশ করেছিলেন সেগুলি হল এই-_ 

১, আমাদের চাই "776 136৮ 06০10 101061017915-র যায 
একটি এঁতিহাসিক প্রণালীরূপে সঙ্জিত অভিধান, ইহার জন্য 
সমস্ত প্রাচীন মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুথির শবাশ্চি করিতে হইবে। 
171০ ০৬ 06010 101001017815-র জন্ত বহু সহত্র স্বেচ্ছা- 
শব্দ-সংগ্রাহক হইয়।ছিল, আমাদের জন্য কি একজন স্বেচ্ছা- 
সাহিত্যসেবক পাওয়া যাইবে না? 

২. ভাষাতত্বে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান প্রাদেশিক বিভাষার 
সাহায্যে হইতে পারে ।.,৮1776 5021151)10151606 110- 
00291 প্রায় তিন শত ন্বেচ্ছা-সাহিত্য-সেবকের যোশে 
সুসম্পন্ন হইয়াছে । আমাদের প্রাদেশিক বিভাঁষা সংগ্রহের জন্য 
আমরা কি বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় অস্ততঃ একটি করিয়। 
উদ্ঠোগী ছাত্র সাহিত্য-সেবক পাইব না? 

৩. বাঙ্গাল। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে কিরূপ উচ্চারণ 
প্রচলিত আছে, সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙ্গালীর জাতিতত্বের 
ও ভাঁষাতত্বের আলোচনায় বিশেষ সাহায্য হইতে পারে। 
ছাত্রগণ ব্যতীত কে এই আপাত-নীরস কার্ধে হস্তক্ষেপ করিবে? 


৪. বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস একটি বাঞ্ছিত পদার্থ। ইতিহাসের 
উপকরণ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভগ্নভূপরূপে প্রাচীন মন্দির- 
মসজিদরূপে বা দীঘি ইত্যাদি প্রাচীন কীন্তিরূপে কিংবা লোক- 
মুখে ছড়া বা কিংবদস্তীরূপে ছড়ানে। রহিয়াছে । ইতিহাসের 
এই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহের ভার ছাত্রগণ লইলে অল্প সময়ের 
মধ্যে আমরা জাতীয় ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি । 
৫. ঠাকুরম! ও দিদিমার মুখে মুখে এখনও কত উপকথা, হি'য়ালি, 
মেয়েলি ব্রতকথা ও ছড়া রহিয়াছে । আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা 
শক্তিতে আশঙ্কা হয় শীঘ্রই এ সমস্ত লোপ পাইবে, অথচ এই 
সমস্ত নবৃতত্বের আলোচনার একটি বিশেষ সহায়। ছাত্রগণ ব্যতীত 
কে এই কাজ করিবে? 
৬. বনু পুঁথি বাঙ্গালার নিভৃত কোণে গুপ্ত রহিয়াছে । বাহিরের 
লোকের পক্ষে তাহার দর্শন পাওয়। দূরে থাক, সন্ধান পাওয়াই 
সুহ্রূহ। ছাত্রগণ নিজেদের গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে অনুসন্ধান 
করিয়া অনেক প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে। 
তিনি শুধু কর্তব্যগুলি নির্দেশ করে ক্ষান্ত হন নি, এই বৃদ্ধ বয়সে তরুণের 
উন্মাদন। নিয়ে প্রায় শ পীচেক শব্দ সংগ্রাহকের প্রচেষ্টায় "106 ও 
00010 10100101085 ও চ2105115]) 10191206 [01001010915-র 
অনুকরণে “পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান” রচনার কাজ 
শেষ করেছেন। সম্প্রতি (১৯৬৪) এই অভিধানের প্রথম অংশ 
(“অ' থেকে আন্ছুর পধন্ত শব্দাবলী ) প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ 
প্রকাশিত হলে বাংল। সাহিত্যের অনেক দিনের একটি অভাব পূর্ণ 
হবে এবং তিনি অক্ষয় কীতির অধিকারী হবেন। 

কর্ম থেকে অবসর তিনি কোনদিন নেন নি-_ সারাজীবন কাজের 
মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন, বহুজনহিতায় নিজেকে কর্মচঞ্চল 
রেখেছেন । কাজের ডাক এলে তিনি বৃদ্ধ বয়সেও করাচী ছুটেছেন। 
উ্ঘ অভিধান সম্পাদনার জন্ত তিনি বয়োধর্ম উপেক্ষা করে পুত্রকন্তা। 
হিতৈষীদের অনুরোধ অগ্রাহ্থ করে ১৯৫৯, এপ্রিল মাসে করাচী রওনা 


হয়েছেন- সেখানে পাকা এক বছর থেকে উর অভিধানের «বে? 
অক্ষর পর্বস্ত প্রায় হাজার দেড়েক আর্য-অনার্ধ শব্দের সঠিক বুৎপত্তি 
নির্ণয় করেছেন । | 

বিদ্ংসমাজের বিভিন্ন সম্মেলনে যেমন, নিখিল ভারত প্রাচ্যবিষ্তা 
সম্মেলন, নিখিল ভারত ইতিহাস সম্মেলন, নিখিল ভারত মুসলিম 
শিক্ষা সম্মেলন, আস্তঃ-বিশ্ববিষ্ভালয় সম্মেলন, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য 
সম্মেলন, আস্তর্জীতিক ইসলামিক ভাষণ সম্মেলন, আস্তর্জ।তিক পি. ই. 
এন. জেমিনার ইত্যাদিতে যোগদান করেছেন, তেমনি সমান উৎসাহে 
যুব ও তরুণ সম্প্রদায়ের আয়োজিত অসংখ্য সভা-সমিতি-সন্মেলনে 
যোগদান করেছেন । যুবক তরুণদের আয়োজিত সম্মেলনে তার যোগ 
দিতে বেশী আনন্দ। তিনি কোন একটি সম্মেলনে তার আনন্দের 
কারণ ব্যক্ত করেছিলেন, “তোমরা আমায় ডেকেছ ; আমি তোমাদের 
ডাক শুনে এসেছি। এই যে চোখ-জুড়ানে। সবুজের মেলা, সেই মেলায় 
মিলেছি তোমাদেরই কল্যাণে । তোমাদিগকে ধন্যবাদ ।--.বুড়ো তার 
পাকা মাথায় লাভ-লোকসান বুঝে তবে কাজ করে । যুবক তার কাচা 
মাথায় এত গোল পাকায় না । সে যা ভাল বুঝবে, বড় বুঝবে, সত্য 
বুঝবে, সুন্দর বুঝবে, তার জন্য সে যুঝবে । লাভক্ষতির কথা সেখানে 
নেই। বুড়োর মরণে ভয়; পুরানো জেলের কয়েদী, তার জেল ছাড়তেই 
যে কান্না পায়। যুবক তার মরণেও আনন্দ। আজ সময় এসেছে, 
নতুনেরা আগে চলবে, পুরানোরা তাদের লেজুড় ধরবে । কাল যে 
এখন উল্টো । কিন্তু কাচা চুলেও অনেক ঝুনো বুড়ো আছে আর পাকা 
চুলেও অনেক তাজা যুবক আছে। সেই ধন্য যে যৌবনে খাটি যুবক।৮ 
(নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক-সম্মেলন, ১৯২৮)। বিরাশী বছরের পাক। 
চুলে তিনি আজও তরুণদের মধ্যে তরুণতর যুবক। তরুণদের আহ্বানে, 
তরুণদের আন্দোলনে তার সমর্থন রয়েছে! ভাষা-আন্দোলনে তার 
ভূমিকা ইতিহাসের বিষয় হয়েছে। ৭৩ বংসর পদার্পণ উপলক্ষ্যে 
পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ কর্তৃক আয়োজিত সংবর্ধনা-সভার মানপক্জে 
ভাষা-আন্দোলনে ভার এতিহাঁজিক সংগ্রামের কথা উল্লেখ বরা 


১৬, 


হয়েছে, পম্বাধীনতা৷ লাভের অব্যবহিত পরে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন 
আতঙ্কিত করে তুলেছিল একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহলের কৃট 
চক্রান্তে । মাতৃভাষা বাংলাভাষার বিকাশে বিশ্ব স্ষ্টি করে প্রতিক্রিয়া- 
শীলরা আমাদের সামগ্রিক জীবনবোধ দ্বিধা-জটিল করে তুলতে 
চেয়েছিল। আরবী হবফে বাংলা ভাষার প্রবর্তন তাদের অন্যতম 
কৌশল । তোমার সে সময়কার বলিষ্ঠ ভূমিকা জাতিব ইতিহাসে 
মৃত্যুহীন স্বাক্ষর। ভাষাতাত্বিক যুক্তিতথ্যে তুমি প্রমাণ কবেছিলে 
আরবী হরফে বাংলাভাষ। প্রবর্তনের অযৌক্তিকতা। বাংলাকে 
পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষ। হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার এঁতিহাসিক 
গ্রাম হবার হয়ে উঠেছিল যাদের সংকল্প এবং অনুপ্রেরণায়, তাদের 
ভুমি আশীবাদ করেছিলে অকুতোভয়ে আত্মিক সমর্থন দিয়ে। তোমার 
সে ভূমিকা আমাদেব এক মূল্যবান এঁতিহ্া।” 
বিগত অর্ধশতাব্দী ধবে শহীছুল্লাহ সাহেব বিভিন্ন সভা-সমিতিতে 
যেসব ভাষণ দিয়েছেন তাব কিছু অংশ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে ; 
ভাষণ ছাড়া তার অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও আলোচনা! বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়ে পড়ে আছে ত৷ দিয়ে অনায়াসেই আরও 
কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ বেরুতে পারে। কিন্তু এদিকে তিনি বিশেষ 
যত্ব নেন নি- গ্রস্থাকারে বের করতে হলে কিছু ঝকিি পোহাতে হয়, 
সেজন্তে সময়ের দরকার | এই সময়টুকুও তিনি দিতে চান নি__ মনে 
হয় প্রবন্ধ সংকলনের জন্য যে সময় ব্যয় করবেন সেই সময়ে তিনি 
আরও কিছু প্রবন্ধ লিখে ফেলতে পারেন কিংবা নতুন কিছু চিন্তা 
করতে পারেন। সেজন্যে তার গুণগ্রাহীদের এবিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব 
নিতে হবে। তার বিরাট মহান কর্মজীবনের দিকে তাকালে দেখা 
যাবে যে একজীবনের সাধনায় তিনি বনু জীবনের অসাধ্য সাধন 
করেছেন। একটি মানুষ কি করে এক জীবনে এত বিষয়ের এত 
বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে সেই অবাক বিস্ময়ের আর এক 
নাম ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ | 


১৪ 


আট 

দীর্ঘজীবনে শহীছুল্লাহ সাহেব কদাচিৎ পীড়িত হয়েছেন__ বরাবর তিনি 
কর্মনিষ্ঠ জীবনযাপন করেছেন। শক্ত সমর্থ সবল দেহ তাব প্রথম থেকেই 
ছিল-_ শরীবেব প্রতি পৃথক যত্ব না নিলেও কটিনবাধা জীবন যাঁপন, 
ধর্মীয় নিয়মকানুন তিনি কঠোবভাবে পালন কবতেন। বয়সের ভারে 
ইদানীং কিঞ্চি অশক্ত হয়ে পড়লেও লেখাপড়া, নামাঁ-রোযা, সভা- 
সমিতিতে যোগদানের উৎসাহ তার কমতি ছিল না। ১৯৬৩ সাল 
থেকে তার শরীর অন্ুস্থ হতে আরম্ভ করে। ১৯৬৪ সালে রোযার 
শেষে ইনফুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন এবং প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা ব্যাপী হিক্কায় 
কষ্ট পান। কিছুদিন পব বাংলা একাডেমীতে ইসলামী বিশ্বকোষ 
আঞ্চলিক বাংল! ভাষাব অভিধান সম্পাদনার কাজ কবার সময় তার 
নাক দিয়ে রক্ত বেরোয়-_ বেশ কিছুদিন তাকে শয্যাশায়ী থাকতে 
হয়। ১৯৬৫ সালের রমযান মাসে তার বুকের অস্থুখ দেখা দেয় এবং 
জীবন-সংশয় হয়ে ওঠে । এই অস্তুখ তাকে শয্যাশায়ী করে ফেললেও 
তিনি কাবু হন নি। সুস্থ হয়ে তিনি আগের মতই কর্মক্ষম ছিলেন 
কিন্তু ১৯৬৭, ২৭শে ডিসেম্বরে “সেরিব্রল থৃন্বসিস' আক্রমণে পন্থু হয়ে 
পড়েন। সেদিন ছিল ২৪শে রমযান-__ নিয়মিত বোযা রেখেছেন। 
বাড়ীর নিকটস্থ চকবাজারেব বড় মসজিদে নামায পড়তে গিয়েছেন; 
নামাযেব রুকুতে ফাড়াতে গিয়েই প্রীয় তিনটের সময অসুস্থবোধ 
করেন। সামান্থ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন কিন্তু জ্ঞান হারান নি, মগরিবের 
আযান শুনে রোযা একতাব (ভঙ্গ ) করেন। এবছর শরীর অসুস্থ 
থাকায় তাঁকে তিনটি রোযা ভাঙতে হয়েছিল এবং ২০শে রমযান থেকে 
তিনিইতিকাফ. পালন করে এসেছেন। এ দিন ইসলামিক একাডেমীতে 
“নযুল-ই-কুবআনে'র চতুর্র্শ শতবাধিকী উৎসবের উদ্বোধন করার কথা 
ছিল তার। 

শবীর অনুষ্থ হওয়াতে তাকে বাড়ীতে আনা হয় এবং সন্ধা সাড়ে 


সাতটায় গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
ভন্তি কর! হয়। তার দেহের ডান পাশ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে অবশ 
হয়ে গেছে। ভালভাবে কথা বলতে পারেন না-__.হঠাৎ কাউকে 
চিনতে পারেন না। ডাক্তার নুরুল ইসলামের (00196 101620601০0: 
০ 11950165660 7056 078500806 17%০10176) চিকিৎসাধীনে 
ও তত্বাবধানে ৯ নম্বর নিউ কেবিনে তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ 
করছেন। “দৈনিক পাকিস্তান? সংবাদপত্রের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ 
সংখ্যায় জনৈক সাংবাদিক “৯ নং নিউ কেবিন” শীর্ষক নিবন্ধে শহীহুল্লাহ 
সাহেবের শারীরিক অবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেন। এখানে সেই 
বিবরণের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল-_ 

£ কেবিনে ঢোকার আগে অনেকক্ষণ বাইরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল । 

বিকেল বেল। এসময় দর্শনার্থার ভীড অত্যন্ত বেশী। কিন্তু চিকিৎসকের 

নির্দেশে দরজা বন্ধ করে রাখা হয়। লোকজন দেখলেই তিনি কথা বলার 

জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। অথচ কথা বলতে পারেন না তেমন। বেশ কষ্ট 

হয়। আধো আধো অক্ফুটভাবে যা বলেন তা অতি নিকটজন ছাড়া বোঝা 

মুশকিল ।*** 

তিনি ইজিচেয়ারের উপর শুয়ে রয়েছেন। পরণে লুংগী সাদ! পাঞ্জাবী । বা 

হাতের কক্তিতে তার প্রয় ঘড়িটি বাধা। তার ছেলে জনাব রাজীমুাল্লাহ 

পাশে রয়েছেন । 

ঘরে ঢোকার পর রাজীয়ুল্লাহ তাঁকে বল্লেন, বাব! ওঁর। পত্রিক। অফিস থেকে 

তোমাকে দেখতে এসেছেন। 

প্রথমে অনেকক্ষণ শিশুর মতে! তাকিয়ে রইলেন। অনেক পরে অন্ফুটে 

বল্লেন, চিনি । 

তারপর আবার জিজ্ছেস করলেন__ এর কে? 

শুনলাম__ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে তার খানিকটা শ্বতিবিলুপ্তি 

ঘটেছে । অতি আপনজন এমনকি ছেলেমেয়ে নীতি-নাতনীকেও চু করে 

চিনতে পারেন না । অনেকক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ ও পরিচয় দেওয়ার পর চিনতে 

পারেন । আমরা থাকতেই এর প্রমাণ পেলাম । অতি পরিচিত এক ভ্র 

লোককে চিনতে তিনি যেন আ.প্রাণ স্থৃতিমন্থন করছিলেন। 


৫. 


 ভাক্ষারের নির্দেশ রয়েছে এটা ওটা জিজ্ঞেস করে আলাপ করে স্বতিফে 
সঙ্ীব করে তোলার চেষ্টা করার জন্যে। তাই করা হয়। রাজীমুল্লাহ সাহেব 
জিজেস করলেন_- বাবা এখন কটা বাজে ? 

তিনি বেশ কিছু পর প্রশ্নটি বুঝতে পারলেন । ঘড়ির দিকে অনেকক্ষণ 
তাকিয়ে থেকে অস্পষ্ট কণ্ঠে বল্লেন, সাড়ে নট1। 

ঘড়িতে তখন বিকেল সোয়া পাচট1। রাজীক্যল্লাহ সাহেব বল্লেন, বাবা 
ভালো করে দেখে বলো । 

অনেক পরে তিনি বল্লেন,_- সাড়ে ছণ্টা। 

শুনলাম বই পড়া! এবং লেখার কাজ করার জন্তে মাঝে মাঝেই জেদ ধরেন। 
তখন তাঁর কাছে বই দেওয়া হয়। কিন্তু মিনিট তিনেক চোখ বুলিয়েই 
হাফিয়ে ওঠেন । বলেন,-- রেখে দাও । বা হাত দিয়ে লেখার প্রাণাস্ত চেষ্টা 
করেন। কিন্তু তাও কয়েক মিনিটের জন্তযে । 

গত একুশে ফেব্রুয়ারীর কথা। কিছু ছাত্র এসে তাঁকে কয়েক গোছা ফুল 
দিয়ে গিয়েছিল । প্রথমে তার ঠিক স্মরণ হয় নি। কবি জসীমউদ্দীন এলেন 
কিছু পর। কথায় কথায় বল্লেন, _স্তার | আজ তো একুশে ফেব্রুয়ারী | 
হঠাৎ তার মনে পড়লো এবং তারপরই সে কি জেদ। বলতে লাগলেন, 
আমার ব্যাগ দাও। আমি বাংল! একাডেমীতে বক্তৃতা দিতে যাবে । 
ডাক্তার বল্লেন, আপনি কি করে যাবেন? 

হুইল-চেয়ার দেখিয়ে তিনি বল্লেন, আমি এ বাক্সে চড়ে যাবো । 

অনেক কষ্টে তাকে বিরত করা হলো। কিন্তু আবার আবদার । পত্রিক। 
দাও। আমার লেখা ছাপেনি কেউ? পত্রিকা এনে দেওয়ার পর নিজের লেখা 
দেখে তবে তিনি শাস্ত হলেন ।."" 

দিনে রাতে ঘুম তার খুবই কম হয়। বিকেলে হুইল-চেয়ারে করে খানিকক্ষণ 
তাঁকে হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে ঘুরিয়ে আনা হয়। তখন যেন খানিকট। 
স্বব্তিবোধ করেন। (ফাস্ধন ১২, ১৩৭৪ রবিবার) চিকিৎসকেরা আশা! 
করেন যে ব্যাধি আর প্রসারিত না হলে তিনি কথা বলার ক্ষমতা ও স্বতি- 
শক্তি ফিরে পাবেন এবং কাজকর্ণও করতে পারবেন। তার্দের মতে 
শহীদুল্লাহ সাহেবের ভান হাতের “ইনার মাসল" নাকি একটু সজীব হয়েছে। 
ধার কাছে সকল প্রার্থন! পৌছদ্ন সেই বিশ্বনিয়স্তার কাছে আমরাও প্রার্থনা! 
জানাই, তিনি সুস্থ কর্মক্ষম হয়ে শত সহশ্র শরতের আফু নিয়ে ফিরে আসন । 


নয় 
ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ ভূবনখ্যাত পণ্ডিত হলেও পূর্বপাকিস্তানে 
সর্বশ্রেণীর একান্ত প্রিয়জন । কোনদিন বিদ্ভার অভিমান নিয়ে লোকের 
কাছ থেকে দূরে সরে থাকেন নি-_যার কাছে যেমন হওয়ার দরকার 
তার কাছে তেমনভাবে নিজেকে রাখতে পারেন। এজন্য পথের 
মানুষও তাকে আত্মীয়ের মত ভালবাসতে পারে। 

পশ্চিমবঙ্গ তার জন্মভূমি হলেও পূর্ববঙ্গ তার দ্বিতীয় স্বদেশ । 
মোহিতলাল মজুমদার, সুশীলকুমার দে প্রমুখ ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপন। করলেও পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রীতিপ্রদ ছিল না। 
মোহিতলাল প্রকাশ্যেই পূর্ববাঙলার অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক এতিহা 
সম্পর্কে কটাক্ষ করতেন। বনফুলকে লিখিত ৯.১%.৪০ তারিখের পত্রে 
তার প্রমাণ মিলবে । তিনি লিখেছিলেন, “এতদ্রিন এখানে রহিলাম 
কি বয়স্কদের মধ্যে, কি ছাত্রদের মধ্যে-_ একটিও সত্যিকার সাহিত্য- 
রসিক দেখিলাম না। ছাত্ররাও সাহিত্যচচার যে কসরং করে অথব৷ 
রসিক হওয়ার যে “আপ্রাণ চেষ্টা করে, তাহ! সকল সময়ে ভয়াবহ 
না হইলেও শোকাবহ 1..'এমন 50817 [08205108115 আমি আর 
কোথাও দেখি নাই ।...আমার মনে হয় অতীতের সঙ্গে ইহাদের 
যোগ বড় অল্প, কোন পাকা বনিয়াদ কোথাও নাই, ধর্মের বীধন একটা 
ছিল, তাহা এক্ষণে ঘুচিয়। যাওয়ায় কোন সংস্কারই এখন আর নাই, 
তাই সর্ববিষয়ে ইহার প্রগতিবাদের দোহাই দিয়া অভিমান চরিতার্থ 
করিতেছে । মনের 81156001809 নাই বলিয়! ইহাদের কোন বিষয়ে 
লজ্জা নাই।” ( মোহিতলালের পত্রগুচ্ছ, পৃঃ ১১০-১১১ )। শহীছুল্লাহ 
সাহেব বাঙল! সংস্কৃতিকে পূর্ব-পশ্চিমে খণ্ডিত দৃষ্টিতে বিচার করেন 
নি--তার কাছে গাঙ্গেয় সংস্কৃতিই যে বঙ্গসংস্কৃতি তা নয়) সংস্কৃতি-গঠনে 
পূর্ববাঙলার সক্রিয় দান রয়েছে। তাই ভালে। জিনিষ উভয় বাঙলারই 
একাস্ত আপন বন্ত। তিনি ঢাকায় চাকরী করতে এসে এদেশেরই 
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নাগরিক হয়ে যান, ছেলেমেয়েদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এদেশেই 
করেছেন । 

নুখে-ছুঃখে আনন্দে-বেদনাঁয় তিনি সব সময় মানুষের পাশে এসে 
দাড়িয়েছেন। কারুর প্রিয়জন বিয়োগে, কাছে হ'লে বাড়ী গিয়ে, দূরে 
হলে চিঠি মারফত সান্্বন। দিয়েছেন। বিবাহোতৎসবেও তিনি নবদম্পতিকে 
আশীবাদ জানাতে যান-__ কোন ধর্মের বিচার নেই, যে তাকে ডেকেছে 
'ভারই কাছে গিয়েছেন। ধর্ম ও সংস্কতি-জীবনে তার ভূমিক! 
স্মরণযোগ্য। নানাধর্মের অন্ষ্ঠানে তিনি বক্তৃতা দেন, মিলাদ শরীফে 
যেমন আগ্রহ হিন্দুদের ধর্মীয় সভায় যোগ দিতে তেমনি সমান উৎসাহ। 
ভাব সহযোগী কর্মীদের সঙ্গে বাবহার এত ভাল ছিল যে তার অধীনে 
কাজ করে আনন্দ পাওয়া যায়-_ এরকম কথা তাব সহকর্মীরাই গল্প 
করেন। কেননা পণ্ডিতম্থলভ উন্নামিকতা৷ তাঁর নেই-_ সবার সঙ্গে মিশে 
যাবার একট দুর্লভ গুণ তার চরিত্রে আছে। প্রথমতঃ তিনি গুণের 
আদর করেন, দ্বিতীয়তঃ অন্যের কাজে ওপরওয়ালা হিসেবে অযথা 
হস্তক্ষেপ করেননা। যিনি যে কাজ করেন তাকে তিনি স্বীকৃতি দেন 
অপরের কৃতিত্বকে তিনি আত্মসাৎ করেন না। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের কোন 
বিতর্কমূলক কাজ ভোট মারফৎ করতেন না-_ সকলকে বুঝিয়ে 
মাপৌোষে সম্পন্ন করতে চেষ্টা করতেন। বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ থাকা- 
কালীন অবস্থাতেও তিনি কলেজের কাজ এইভাবেই করতেন। 
অধস্তনকে মই হিসেবে ব্যবহার করে ওপরে ওঠাব মনো বৃত্তি তার ছিল 
না বলে অধ্যাপনা-জীবনে তার কোন উন্নতি হয় নি-_ তার চেয়ে নিকম 
পাগ্ডিত্য নিয়ে অনেকেই বিশ্ববিগ্ভালয়ের উপাচাধ হয়েছেন। এজন্য তিনি 
কখনে। ছুঃখ প্রকাশ করেন নি-_ নিজের অবস্থাতেই সুখী হয়েছেন। 

ছাত্রদের তিনি নিজের পুত্রের শ্ায় ভালবাসেন। পড়ানই ত্র 
কর্তব্য ছিল না, প্রতিটি ছাত্রের স্থবিধা-অস্তুবিধার কথা চিন্তা করতেন। 
ভার বাসা “পিয়ার হাউস”-এ থেকে অনেক ছাত্র পড়াশুনা করেছে। 
গরীব ছাত্রদের মাইনে দেওয়া), হস্টেলের খরচ চালানো, বইপত্র কিনে 
দেওয়া তার নিত্যকর্মের অঙ্গ । অনেকেই তাকে প্রতারণ করেছে, 
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কিন্তু তিনি শক্ত হন নি। তার অনেক ছাত্র তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, 
তা জেনেও যদি কেউ বিপদে পড়েছে তাকে উদ্ধাব করতে তিনিই 
এগিয়েছেন। ছাত্ররা প্রতিষ্ঠ। পেলে তিনি সবচেয়ে বেশী খুশী হন। 
যাদের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভ1 রয়েছে তাদের হাত ধরে সাহিত্যের অঙ্গনে 
পৌছিয়ে দিয়েছেন । ছাত্রদের লেখা তিনি পড়েন, মনে রাখেন, দেখা- 
সাক্ষাং হলে ছাত্র বলাব আগেই তার লেখার কথা পাচ্ড়ন। তা ব'লে 
ছাত্রদের অন্তায়কে তিনি কোনদিন সমর্থন কবেন নি-_- হস্টেলে 
কোনরূপ অনাচার হতে দিতেন না। 
লোককে তিনি খাওয়াতে ভালবাসেন । তব বাসা থেকে কোন 
অতিথি কিংবা ভিখারী অভুক্ত ফিবে যাঁয় না। বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে 
বাড়ী ফেরার পথে মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি কিনে ছোট ছোট 
ছেলেমেয়েদের বিলোনো তার অভ্যাস। এ অভ্যাস চাকবী থেকে 
অবসর নিয়েও যায় নি। ভাব বাসায় যাবা স্তান পায় নিজেব ছেলে- 
মেয়েদের সাথে তাদেৰ এক পরিবারভূক্ত কৰে ভবণ-পাষণ করেন-_ 
উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই। 
যা করব বলে ঠিক কবেন তা করেই ছাড়েন। ছাত্রজীবনেই 
তার প্রমাণ পাওয়া গেছে । কলকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় সংস্কৃত পড়ার 
অনুমতি না দিলে তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন যে তাকে 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হতে হবে। নিজস্ব চেষ্টায় তিনি তাই হতে পেরে- 
ছিলেন। স্যর আশুতোষের জন্মদিনে শান্ত্রজ্ঞ প্ডিতদের সামনে তিনি 
স্কৃত ভাষা ভাষণ দিয়েছিলেন-__ আশুতোষ ও পণ্ডিতর বিস্মিত 
হয়েছিলেন । ছাত্রজীবনে ধাকে বেদ পড়তে দেওয়৷ হয় নি অধ্যাপক 
জীবনে সংস্কৃত অর্নাস ক্লাসে বেদ পড়িয়েছেন। আর একবার ঢাকায় 
মিশরের আরবী পণ্ডিত বিশ্ববিষ্ভালয়ে আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে- 
ছিলেন, সেই ভাষণের বাংল! অনুবাদ করার জন্ত কেউ এগিয়ে আসেন 
নি---শঙ্বীহুল্লাহ সাহেব এগিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান রেখে- 
ছিলেন । কঠোর সংঘম ও ধর্মীয় সাধনাব মধ্য দিয়ে তার দিন 
কেটেছে । রোযা রাখার কাহিনী আগেই বলেছি। নামাষ পড়া! 
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জীবনে একবারও কামাই কবেন নি। বিশ্ববিষ্ভালয়ে অধ্যাপনার সময় 
জায়নাম।য তার ব্যাগে থাকত । এরোপ্পেন ব ট্রেনে যাবার সময়ও 
তিনি নামায আদায় করেছেন। তিনি বলেন, আমরা যেমন পেটের 
প্রয়োজনে দিনে চারবাব খাই তেমনি মনের শুদ্ধির প্রয়োজনে পীচ 
বার নামা পড়া দরকাঁর। আধুনিক জড়বাদে তার কোন বিশ্বাস 
ছিল না বলে তিনি ইসলামী নীতি কঠোরভাবে পালন কবেন। শাস্তীয় 
নিয়ম-কানুন তিনি মেনে চলেন, নাচ-গান দেখাশো নায় তাব প্রবৃত্তি 
নেই। তার কনিষ্ঠ পুত্র মুর্তজা বশিব ছবি জাকেন তাও তার পছন্দ 
নয়। শরীয়তী সাদাসিধে জীবনয।পনেৰ ওপর তাব অগাধ আস্থা_ 
তিনি সেইমত চলেন বলেই তাকে সাধকপুকষ ব'লে মনে হবে। তিনি 
বলেন “শবীয়ত মুসলমানকে রক্ষাব জন্য, ধ্বংসেব জন্য নয়। আল্লাহ্‌ 
ত।“আলা! স্বয়ং বলেছেন-- “এই কুরআন এইজন্য তোমার উপর অবতীর্ণ 
করি নি, যে তুমি হতভাগ্য হয়ে যাবে? ।” আর ধর্ম সম্পর্কে তিনি যা 
বলেন তা তিনি মেনে চলেন, “আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে 
বলি ধর্ম বন্ধন নয়, ইসলাম বন্ধন নয। ইসলাম পরম মুক্তি। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন, « মুহম্মদ ) তাদদেব ভাব আব তাদের গলায় যে 
গলবন্ধন আছে, তা তাদের থেকে দৃব কব”! উদ্দেশ্য বুঝে ধর্মের 
অনুষ্ঠান পালন মস্তবড শাসন ৭1521011179, তা আমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা 
থেকে রক্ষা করে সকল বকম মুক্তির পথে নিয়ে যাবে, কেবল 
পরলোকে আত্মা মুক্তি নয, ইহলোকে দেহের মুক্তি ওবুদ্ধিব মুক্তি |” 
এজন্য তার জীবনে সন্কীর্ণ তা নেই, গৌডামি নেই। 

তিনি মনে-প্রাণে একজন স্বদেশী ৷ দেশী জিনিষ ব্যবহার করেন। 
অসহযোগ-আন্দোলনে স্কুল-কলেজ অফিস-আদালত ত্যাগ করার 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে তার সন্দেহ ছিল কিন্তু সেই আন্দোলনের মুখ্য 
উদ্দেশ্তা দেশী জিনিষ ব্যবহার করার প্রতি তার সম্পূর্ণ সমর্থন 
ছিল। বিদেশ থেকে ফিরে এসেও খদ্দরের পায়জামা আচকান 
ব্যবহার কর্পতেন-_ বাড়ীর সবাইকে খদ্দরের মোটা কাপড় ব্যবহারে 
অভ্যস্ত করিয়েছিলেন । দেশের টাক। দেশে থাকবে, দেশে য। পাওয়। 
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যায় তাই কেন! উচিত। পিতার এই স্বদেশীভাব পুত্র সফিয়াল্লাহ ও 
তকিযুল্লাহ পেয়েছেন । সফিষুল্লাহ ছাত্রজীবনে ঢাকায় সন্ত্রাসবাদী ও 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের পাণ্ডা ছিলেন আব তকিযুপ্লাহ ১৯৫২ সালের 
ভাষা-আন্দোলনে কয়েক বছব জেল খেটেছেন। 

বই তার জীবনের সঙ্গী__ তিনি বহস্য কবে নিজের পবিচষ দেন 
“ধানানন্ন স্বামী” নামে । যা কিছু আয কবেছেন তার তিনভাগ বই 
কেনাব পিছনে খবচ কবেছেন। তিনি লেখাপভাব মানুষ, আগাগোড। 
বিদ্যচ্া নিয়ে কাটিয়েছেন, বিভ্রান্তি ও আ'ত্বত্রষ্টতাঁব যুগে বিষয়াস্তবে 
প্রবেশ কবে স্বধর্মচ্যুত হন নি। তার নিজন্ব গ্রন্থাগাব দেখাব মত-_ 
দেশ-বিদেশের গ্রন্থ দ্বাবা সমৃদ্ধ । গ্রন্থপাঠে এমনই মগ্ন থাকেন যে 
খাঁওযা-দাওযাব কথ। তিনি ভুলে যান। ভ্ীব কন্ঠা মহুযুযা হক 
পিতা উদাসীনত৷ সম্পর্কে বলেছেন, “একবার সকালে নাস্তা খেয়ে 
তিনি বাইরে গেলেন, আব ছুপুবে খেলেন না। আমি ও মা বাইরেব 
পানে সমস্ত দিন তাকিয়ে বইলাম। সন্ধ্যাব আগে দেখলাম 
ঈউনিভাপিটি হতে ধীব পদে বই বগলে বাবা বাড়ীব পানে এগিয়ে 
আসছেন। আমি এক লাফে তাব কাছে দৌভডিযে গিয়ে ভাব না 
খাওয়ার কাবণ জিজ্ঞাস' কবতে লাগলাম । তিনি কিছুতেই আমার 
কথা ঠিকমত বুঝতে পাবছিলেন ন|। তিনি মামাকে জিজ্ঞাস! 
কবলেন-_ সত্যই কি তিনি খান নাই ? তিনি জানালেন সমস্ত দিন 
তিনি ইউনিভাগ্সিটিব লাইব্রেবীতে ছিলেন । খাওযাব সময় তার 
ব্যস্ততার অন্ত থাকে না। জীবনে কখনও গোটা কমলা লেবু ছিলে 
খান নাই । আমি কিংবা মা সামনে দিয়ে লেবুর কোয়া ছাড়িয়ে 
বিচি ফেলে দিলে হযত দু'চাব কোয়। খেয়ে বলতেন-_ “সময় নাই, 
তোমর! খেয়ে ফেল কিংবা ছোট বাচ্চাদেব দিযে দাও | মাছের টুকরা 
পাঁতে নিয়ে কখনও তিনি মাছ খান নি। বাটীতে রেখেই একটু একটু 
করে খুঁটে খান।:" তিনি সাবাজীবন অনিয়মের ভিতর খাওয়াদাওয়! 
করেছেন। - খাওয়াদাওযাব ব্যাপাবে মার সঙ্গে বা চাকরবাকরের 
সঙ্গে রাগাবাগি করেন ন!। ঠান্ডা ভাত-তবকারী হলেও তিনি কাউকে 
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গরম করে দিতে বলেন না; ঠাণ্ডা জিনিসই খান।” ( ঘরোয়া £ 
শহীহুল্লাহ সংবর্ধনা-গ্রন্থ )। একবার বিশ্ববিচ্ভালয়ের গ্রস্থাগারে পড়তে 
পড়তে কখন যে গ্রন্থাগার বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল নেই । খেয়াল যখন 
হল দেখলেন কপাট বাইরের থেকে বন্ধ । ঠেঁচামেচি করার পর 
দারোয়ান গ্রন্থাগ।(রিকের কাছ থেকে চাবি নিয়ে এসে তাকে উদ্ধার 
করে। তিনি তাব গ্রন্থাগার থেকে কাউকে বই ধার দেন না। 
অনেকেই বই নিয়ে গেছেন ফেরৎ দেন নি, অনেক মূল্যবান বই 
এভাবে তার খোয়া গেছে । বই ধার চাইতে গেলে তিনি বলেন-_ 
লেখনী পুস্তিক জয়া পরহস্তং গতা৷ গতা। ৷ 
যদি সা পুনরায়াতি জর্টা নষ্ট চ মর্দিতা ॥ 

অধাপনাতেই তিনি আনন্দ পান বেশী, কেনন1 তা করতে গিয়ে 
লেখাপড়ার চর্চ1 হয় এবং ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে ভাবেরও আদান- 
প্রদান হয়। তাই বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে অবসর নিয়েও যখন আহ্বান 
এসেছে তিনি পুনরায় বিশ্ববিষ্ঠালয়ে ফিরে গিয়েছেন । পড়াশুনার 
ন্বিধার জন্য বেশী আয়ের চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
অধ্যাপনাতেই সন্তুষ্ট থেকেছেন। অধ্যাপনার চাকরীতে অবসর 
পাওয়া যায়, ছুটি থাকে । তিনি বলেন-__ বেশী টাঁকাব চাকরীর চেয়ে 
কম আয়ের চাকবী ঢের ভালে যদি তাতে বেশী অবসর ও ছুটি 
থাকে । জ্ঞানচর্চা তার শরীরের অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে। 
সৈয়দ আলী আহসানের কথায় বলা যেতে পারে "জ্ঞান যেন কার 
অস্তিত্বে আকাশ এবং কবিতা ৷ দিগন্তের ইচ্ছার মতে! যেন তা বিপুল 
প্রশাস্তির জয়ের অনিবার্ধত1।” কিস্তু ছুঃখের বিষয় তার জ্ঞানচর্চার 
জন্য আমর] তাকে অখণ্ড অবসর খুঁজে দিতে পারি নি। 

শহীহুল্লাহ সাহেব পাগ্ডিত্যের তুলনায় প্রাপ্য সম্মান পান নি। 
সেজন্তে কারুর বিরুদ্ধে নালিশ নেই _ দেশ তাকে কিছু দিক বানা 
দিক তিনি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতে গিয়ে দেশের সেব! করেছেন, 
মানুষকে ভালবেসেছেন। আরবী হবফে বাংল! লেখা চালু করার জঙম্য 
সরকার তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু প্রলোভনে তিনি 
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মস্তক বিক্রয় কবেন নি, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেন নি। সেজন্য তাকে 
অপদস্থ করেছে, লাঞ্ছিত করেছে এমন কি চরিত্রহননের অপকৌশল 
অর্থাৎ “ভারতীয় গুপ্তচর” বলেছে। কিন্তু সত্যনিষ্ঠার দৃঢ়তার কাছে 
সব কিছু পরাজিত হয়েছে । লেসিং বলেছিলেন, ভগবানের এক হাতে 
আছে সত্য আর এক হাতে আছে সত্যেব অন্নসন্ধান_- এ ছটির মধ্যে 
তাঁকে যদি কোন একটি বেছে নিতে বল! হয় তাহলে তিনি সত্যান্- 
সন্ধানের বর চাইবেন। নিবন্তর জিজ্ঞাসার ধুনি জ্বালিয়ে যে সাবা- 
জীবন চলতে পারে সেই হচ্ছে সবচেয়ে বড়ে। প্রগতিশীল । শহীহুল্লাহ 
সাহেবের জীবন ও সাহিত্য সেই পরম সত্যান্ুসন্ধানেব মস্তবড় 
অঙ্গীকারপত্র ॥ 
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সাহিত্যসাধক শহীদুল্লাহ 
শহীহুল্লাহ সাহেব জীবস্ত বিশ্বকোষ । দেশ-বিদেশের ভাষা ও 
সাহিত্য মন্থন করে নিজেব জ্ঞানবৃক্ষকে তিনি সমৃদ্ধ কবেছেন। জ্ঞান 
আহরণই তার জীবনে সবচেয়ে বড়ো আনন্দ এজন্যে রসিকতা করে 
নিজের নাম রেখেছেন “চ্ানানন্দ স্ব।মী”। গ্রন্থ ও বিক্ষিপ্ত রচনাবলীর 
মধ্যে তার অসাধারণ জ্ঞান ও প্রতিভার সম্পূর্ণ পবিচয় পাওয়া যায় 
না। সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয়ে তার মত মনীষাব পুরণ পরিচয়টি ধর! 
পড়ে। ধারা তাব সংস্রবে এসেছেন তাবা জানেন যে তার সহজ 
পাণ্ডিত্যের পরিধি কত বিস্তৃত এবং যে কোন বিষয়ে তার বাক্যালাপে 
কত নতুন তথ্য কিংব। নতুন করে চিন্তা করাব মত বন্ত পাওয়া যায়। 
বাইরে স্বপ্লবাক্‌ ও মৃছভাষী, দেখতে ছোটখাট মানুষটি হ'লে কি হবে 
অস্তরঙ্গদের মধ্যে একজন বৈঠকী মানুষ, উপভোগ্য গল্প-উপাখ্যানের 
মাধ্যমে হাস্ত-পরিহাম করেন। কর্মশক্তি ও মনব্ষিতা তার অসাধারণ 
হ'লেও আসর জমাতে তার জুড়ী মেল! ভার। ধমীয় নিয়মনিষ্ঠ হ'লেও 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত। এই সংস্কারমুক্ত উদারতাই 
তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মননশীলতা। সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা৷ শহীহুল্লাহ সম্পর্কেও অসঙ্কোচে উচ্চারণ 
কর! যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, বুদ্ধি আছে কিন্তু সাধনা নেই, 
এইটেই 'আমাদের দেশে সাধারণতঃ দেখতে পাই,_- অধিকাংশ স্থলেই 
আমর! কম শিক্ষায় বেশী মার্কা পাবার অভিলাষী। কিন্ত হরগ্রসাদ 
শ্ান্্রী ছিলেন সাধকের দলে এবং তার ছিল দর্শনশক্তি। যে কোনো 
বিষয় শাস্ত্রী মহ।শয় হাতে নিয়েছেন, তাকে সুস্পষ্ট ক'রে দেখেছেন 
ও সুস্পষ্ট ক'রে দেখিয়েছেন। তার রচনায় খাঁটি বাংল। যেমন স্বচ্ছ ও 
সরল এমন তো আর কোথাও দেখা যায় না। বিগ্ভার সংগ্রহব্যাপার 
অধ্যবসায়ের দ্বার। হয়, কিন্তু তাকে নিজের ও অন্ঠের মনে সহজ ক'রে 
তোল! ধী-শক্তির কাজ। এই জিনিষটি বড়ে। বিরল ।” ( হরপ্রসাদ- 
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সংবর্ধন-লেখমাল! £ ২য় ভাগ )। তাই তিনি আজ শুধু একটি নামে 
পরিচিত নন, তিনি নিজে আজ পৃর্ববাঙলার সাংস্কৃতিক ভীবনে একটি 
প্রতিষ্ঠান। তার জ্ঞানালৌকেব উৎস থেকে কত যে তরুণ গবেষক 
পথের হদিশ পেয়েছেন, পাচ্ছেন এবং পাবেন তার ইয়ত্তা নেই । তার 
সাধনার ফলশ্রুতি আজ সমগ্র দেশের গবের ও গৌববের বস্তু । 
আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের মত যাদের দেশের এঁতিহ্যের সঙ্গে যোগ নেই 
বুদ্ধিজীবী সাজাব জন্য পাগ্ডিতোর কসরত করেন তাদের মত পণ্ডিত 
তিনি নন। উনিশ শতকের রেনেসাব যে মূল মন্ত্র ছিল দেশের প্রাচীন 
জ্ঞানসাধনার সঙ্গে পাশ্চান্ত্যের সজীব চিন্তাধারার সংমিশ্রণে বিশ্ব- 
কোষিক মুক্ত জ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ, যাব চর্চা করেছিলেন রাজেক্জ্রলাল 
মিত্র, হবপ্রসাদ শাস্ী সেই ধাবার তিনি সর্বশেষ প্রতিনিধি । তার 
সাহিত্য-সাধন৷ গত যুগ ও বর্তমান যুগের মধ্যে সেতৃম্বরূপ বিদ্যমান । 

“ভারতী” পত্রিকাব ১৩১৬ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় শহীছুল্লাহ সাহেবের 
“মদনভন্ম* নামে একটি প্রবন্ধ প্রথম ছাপা হয় । এই প্রবন্ধের গোড়ায় 
ভারতী-সম্পাদিকা ন্বর্ণকূমারী দেবী লেখকের প্রশংসা করে লিখে- 
ছিলেন, “নিয়লিখিত ক্ষুত্র প্রবন্ধটি একজন মুসলমানের লেখা । ইনি 
সংস্কৃত সাহিত্যের আন্তরে কত দূর প্রবেশলাভ করিয়াছেন এই প্রবন্ধটি 
তাহার পরিচায়ক । আজকাল বাংলা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যরূপে 
গ্রহণের দ্রকে মুসলমান ভাতাগণের মধ্যেও একটি চেষ্ট। দেখা 
যাইতেছে । ইহা বড়ই নখের বিষয় । ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের 
যতই মতভেদ থাকুক - আামরা উভয় সম্প্রদায়ই বাঙালী, বিধাতার 
বিধানে আমাদের উভয়কেই একত্রে বাচিতে মরিতে হইাবে। এ 
অবস্থায় আমাদেব মধ্যে সাহিত্যের একতা৷ বিশেষভাবে প্রার্থনীয় : 
কেনন। সাহিত্যই পরস্পরেব মিলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্তমান লেখকের 
আমাদের পুরাতন সাহিতোর প্রতি অনুরাগ দেখিয়া! তাই আমরা 
অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি ।” সাহিত্যই হিন্ক-মুসলমাঁন মিলনের 
শ্রেষ্ঠ উপায়-_ ভারতী সম্পাদিকার এই বক্তব্যই শহীহ্ল্লাহ সাহেব 
ভা লমগ্র সাতিতা-সাধনার মধো প্রতিচ্ঠিত কারোছন । 


বাংল! ভাষায় প্রথম প্রবন্ধ ছাঁপা হ'লেও প্রথম গ্রন্থ “163 
0108155 1155000650০ 1218 2 ০ 9819158” ১৯২৮ সালে 
প্যারিস বিশ্ববিষ্ভালয় থেকে ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। বাংলায় 
তার প্রথম গ্রন্থ বেরিয়েছে ১৯৩১ সালে । ১৩২৫ থেকে ১৩৩৬ সালের 
মধ্যে তিনি যত প্রবন্ধ লিখেছেন, তার মধ্যে ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত 
পনেরটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে “ভাষা! ও সাহিত্য' নামে গ্রন্থ বেরোয়। 
এই গ্রন্থ সম্পর্কে প্রবাসী” বলেছিলেন, “লেখক সুপপ্ডিত ও শিক্ষিত 
অধ্যাপক। তিনি প্রবন্ধগুলি জ্ঞানবত্তার সহিত চিস্তাসহকারে 
লিখিয়াছেন এবং নিরপেক্ষভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার 
এই পুস্তকখানির ভাষ। “মুসলমানী বাংলা” নহে।” (ভাত্র ১৩৪০ )। 
মনে রাখা দরকার তার মুসলমানী বাংলা লেখার কটাক্ষ করে 
'প্রবাসী'তে কিছু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সেজন্যে প্রবাসী" গ্রন্থের 
ভাষ। আলোচন৷ প্রসঙ্গে 'মুসলমানী বাংল! নয়' বলে উল্লেখ করেছেন। 

শহীদুল্লাহ সাহেব বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ইংরাজী ও বাংলাতে 
প্রচুর প্রবন্ধ লিখেছেন। তার সিকি ভাগ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। 
উংরাজীতে ইসলাম সম্পর্কে সাতটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে 85955 
01) [91912 গ্রন্থ বেরিয়েছে (১৯৪৫)। শুনেছি ড; আনওয়ার দীলের 
সম্পাদনায় তার ভাষাতত্বের ওপর ইংরেজী প্রবন্ধগুলি সংকলিত হয়ে 
লাহোর থেকে প্রকাশিত হবে। তাহলেও তার ইংরেজী ভাষায় 
অনেক প্রবন্ধ থেকে যাবে যা দিয়ে অনায়াসে আরও চার-পাচখান! 
বই ন্বচ্ছন্দে নেরুতে পারে । 

শহীহুল্লাহ সাহেবের সাহিতা-সাধন। তিনটি ধারায় প্রবাহিত-_ 
বাংলা সংস্কৃতি, ইসলামী এতিহা ও রবীন্দ্র তথা আধুনিক এতিহা। 
এই তিন স্মিলিত এঁতিহোর সিদ্ধাচার্য তিনি, কেননা জীবন ওসাহিত্যে 
এই ত্রিধারার সম্মেলন ঘটিয়েছেন। এই পটভূমিকায় তার বিচিত্র 
বিষয়ের বাংল! প্রবন্ধ গুলিকে দাড় করিয়ে পাঁচ ভাগে ভাগ করা 
যেতে পারে-_ ১. ভাষাতত্ব ও লিপি, ২, ধর্ম ও সংস্কৃতি, ৩. প্রাচীন 
সাহিত্য, ৪. জীবনী-মাহিতা, ৫. বিবিধ । ভাষাতত্ব ও লিপি বিষয়ক 
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গ্রন্থ হচ্ছে “বাঙ্গাল! ভাষার ইতিবৃত্ত (১৯৫৯ ), “বাঙ্গালা ব্যাকরণ" 
(১৩৪২), “আমাদের সমস্যা” (১৯৪৯ ), “ভাষা ও সাহিত্য” (১৯৩১)) 
ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ “শেষ নবীব সন্ধানে? (১৯৬১ ), “ইসলাম 
প্রসঙ্গ (১৯৬৩ ), প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ “বাংলা সাহিত্যের 
কথা_ ১ম ও ২য় (১৯৬৩, ১৯৬৫); জীবনী সাহিত্য “ইকবাল' (১৯৪৫), 
বিদ্াপতি-_ আলাওল-_হাফিজ-_-উমর খয়্যামেব জীবনী । বিবিধ 
পায়ে বঙ্গিম__ ববীন্দ্রনাথ-__ নজকল সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত মালোঁচনা, 
বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদন্ত ভাষণাদিতে সাহিত্য ও সমাজ-সমস্য। সম্পর্কে 
ইঙ্িতমূলক প্রবন্ধাদি পড়ে । এই গ্রন্থে ভাষাতত্ব সম্পর্কে পৃথকভাবে 
আলোচন]! কব! হয়েছে। কাজেই এখানে সে সম্পর্কে কোন আলোচন৷ 
ন। কবে অস্তান্ত প্রবন্ধে কার অনুচিস্তনেব বিষয় আলোচনা করছি। 
বৌদ্ধগান ও ফ্োহা ব! চর্যাপদ আবিষ্কাব করে ডক্টর হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী বাংলা সাহিত্যেব ইতিহাসেব এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন 
করেছিলেন। এ চর্ধাপদেব ওপর শহীহুল্লাহ সাহেব গবেষণ। 
করে বাংলা ভাষাৰ উদ্ভব ও প্রীচীনতা সম্পর্কে দেশবাসীব দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন এবং চর্যাপদের ভাষ! হিন্দী, মৈথিলী, ওড়িয়া, 
অসমীয়া বা খিচুড়ি ভাষা নয়, সেটি যে বাংলা ভাষা তা তিনি 
দেখিয়েছেন। ডক্টব স্ুুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েব মতে চর্যাপদের 
ভাষা পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভাষা । শহীহুল্লাহ তার যুক্তিকে খণ্ডন 
করে বলেছেন, “আমব! বৌদ্ধগানের বাঙ্গাল ভাষ।কে পশ্চিমবঙ্গের 
বলিয়া নির্দেশ ন। করিয়! প্রাচীন বাঙ্গাল। কিংবা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রাচীন 
বঙ্গ-কামরূপী ভাষা বল! সঙ্গত মনে কবি ।৮ €( বৌদ্ধগানের ভাষ। : 
ংলা সাহিত্যের কথা,, প্রথম খণ্ড )। চর্ধার পু'থিটি ষোড়শ শতকের 
হলেও শহীহুল্লাহ সাহেবের মতে চর্ধাগীতিগুলি ৬৫০ থেকে একাদশ 
শতাব্দীর মধ্যে রচিত। তার মতে চর্যা-রচয়িতাদের আবির্ভাবকাল 
মীননাথ সপ্তম শতকের মধ্য ভাগ, কানুপ! বিরূপ! কুক্ুরীপ। কম্বলাম্বর 
আর্ধদেব কম্কণ মহীধর ধর্মপাদ ভদ্রপাদ অষ্টম শতক, শবরীপা1 সপ্তম- 
অষ্টম শতক ( ৬৮০-_-৭৬* খুঃ), ইন্দ্রভূতি ৭০০_৮০০ খু, জুইপা 
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৭৩০-_-৮১০ খু) ভোশ্বীপা ৭৯০-_৮৯০ খু» দারিকপা অষ্টম-নবম শতক, 
বাণীপাদ চৌরঙ্গীপা নবম শতকের প্রথমার্ধ তেলিপা ৯৯০ খু 
নারোপা ১০৩৯ খু* ভূম্ুকু শাস্তিদেব দশম শতকের শেঘার্ধ সরহ 
একাদশ শতক । তার এই কালনির্ণয়ে অনেকেই একমত নন । তবে 
একথা! স্বীকার্ধ যে তার মত মধিকতর গ্রহণযোগ্য এদিক দিয়ে যে 
তিববতী-নেপ।লী ভাষায় মুল গ্রন্থগুলির সঙ্গে তাব সরাসরি যোগা- 
যোগ আছে । চর্যাপদেব ধর্মতন্ব নিয়ে আলোচন। তিনি প্রথম করে- 
ছিলেন । এবং এ বিষিয়ে গবেষণা কান প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ডক্টরেট পান। চর্ধাগীতি সম্পর্কে ভাব শ্রমসাধ্য গবেষণা তাকে 
আন্তর্জাতিক খ্য।তি এনে দিয়েছে । ঢাকা বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যখন বাংলার 
সিলেবাস তৈরী কবার দায়িত্ব তাকে দেওয়। হয় তখন তিনি চর্যাপদ 
পাঠ্যতালিকায় অস্তভুকন্ত করেছিলেন, কারণ তিনি মনে করেন 
চর্যাপদের সময় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। 
চর্যাপদের ওপর মআলোচন। তখন অত্যন্ত সীমিত ছিল, সাহিত্যপরিষৎ- 
পত্রিকায় তিনি কিছু আলোচনা করেছিলেন (১৩২৭১ ১৩৪৮, ১৩৪৯)। 
ছাত্রদের অস্থুবিধে হওয়ায় তিনি নিজেই ঢাকা সাহিত্যপরিষদ- 
পবিচালিত “প্রতিভা” কাগজে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন । যেমন--- 

কান্তিক-পৌষ ১৩২৯-__সিদ্ধা কানুপার গীত ও দোহা 

টচত্র ১৩২৯-__কানগপার দোহার টীক! 


আবণ-আশ্বিন ১৩৩০-_-সিদ্ধা কান্তপা 
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৩২ --সিদ্ধ। কান্পপার গীতের ভাষা 


এখনও মধ্যে মধ্যে তিনি চর্ধাপদেব ওপর প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন । 
ঢাক! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের “সাহিত্য পত্রিকায়” তার চিন্তার ম্বাক্ষর রয়েছে 
( যেমন ১৩৬৪ বর্ষা সংখ্যা “বৌদ্ধগানের ভাষা” শীত সংখ্যায় “কানুপার 
কালনির্ণয়, ১৩৭০ শীতসংখায় চখধাপদের পাঠ আলোচনা” )। ১৯৪* 
সালের জানুয়ারী মাসে 459০08 00115915165 963:9195? পত্রিকায় 
চার্যাপদগুলির বিস্তারিত পবিচয়সহ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন । 
১৯৬৭ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে উক্ত অনুবাদ 
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08870015156 15500 90185 নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 
চর্যাপদ সম্বন্ধে তিনি একজন অথরিটি । এই অথরিটি সম্পর্কে সব 
বিশেষজ্ঞরাই একমত। স্বয়ং স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৮17 0181 
৪00 12৮21019101 0 012 7361788]1 1.810508£6" (1926 ) 
গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, «006 1070010800৩ ০৫ 656 02152 
08095 1085 1506 10221) 50980121915 20012018660 11) 73617651 
2150 01015 01১00 17911 2 00221) 0279015 01100695 012. 01561 
178০ 0০০10 11710115760 50 081 705৮ 102106911 501001815, "1196 
01015 %81012016 21:61016 19 ১5 11211151171 017910070790 
91791)1001191)) 1)0%/ 0 006 06721070610 02 92155151100 
3080165 11) 010০ 0701৬1:5165 06 109008. ; 1015 19191 (11) 01৩ 
৬ 215£158.-১৪101059. 081151)980 70901117, 1327 00. 145-152 ) 
06615 ৬০1৮ 58015800015 162011)55 0 50106 01090015 
[092558555, 220 01) 0196 ড91)012 15 23 0:510215 1)6190] 2100 
50652561৬০.% (০1 ] 0. 118 770900106 ), 

চণ্তীদাস সমস্তা সম্পর্কে ডক্টুর শহীদুল্লাহ নতুন আলোকপাত 
করেছেন । দীনেশচন্দ্র সেনের ধারণ ছিল যে বড়ু চণ্তীদাসই একমাত্র 
চণ্তীদাস। প্রথম জীবনে তিনি অসংযমী ছিলেন। সেজন্তা তিনি দেহ- 
বিলাসী কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচন। কবেন। পরে তিনি সংযমী হন, 
পরিণত বয়সে পদাবলী প্রেমসঙ্গীত রচনা করেন । ড্র স্ুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলীর' 
প্রথম খণ্ডে বড় চণ্তীদাসের কয়েকটি পদ তার! উল্লেখ করেছেন। শহীহুল্লাহ 
সাহেব পদাবলী চগ্তীদাসের কয়েকটি পদকে বড়ু চণ্ীদাসের পদ বলা 
সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। শ্ত্ীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষাতাত্বিক 
প্রাচীনতা নিয়ে তিনি “বাঙাল। ভাষার ইতিবৃস্ত' গ্রন্থে আলোচন৷ 
করেছেন এবং বিড়ু চণ্ীদাস' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন পদাবলীর 
চণ্তীদাস পদকে “বড়ু' ভণিতার ছ্বার1 বিশেষিত করা ভুল, কেনন| “ইহার 
ভাবও ভাষা বডু চণ্তীদাসের বিরুদ্ধে । ইহাতে পাত্বিক প্রেম আছে, মদন 
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জ্বালা নাই।” *ন্তীদাস সমস্যা” প্রবন্ধে তিনি পদাবলী ও শ্রীকষঃ- 
কীর্তন তুলনা করে দেখিয়েছেন *১, বু চণ্ডীদাসের ভণিতার কয়েকটি 
বিশেষত্ব আছে; তাহার মধ্যে (ক) কোনও স্থানে ছ্বিজ' চণ্ডীদাস 
বা “দীন চণ্তীদাস নাই (খ) সবত্র “গাঞ বা গাইল আছে, কোথাও 
“ভণে” “কহে* প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই । (গ) ভণিতা কখনও উপাস্ত 
চরণে হয় না। ২. বু চণ্তীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম 
সাগর ও পছ্মা বলিয়াছেন। ৩. বড়ু চণ্ডীদাস রাধাব কোনও সখী বা 
শাশুড়ী ননদের নাম উল্লেখ কবেন নাই। তিনি “বড়ায়ি* ভিন্ন কোনও 
সথীকে সম্বোধনও কেন ন।ই। ৪. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর 
চন্দ্রাবলী, প্রতিনায়িক! নহেন। ৫. বড়ু চণ্তীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোনও 
সখার নাম উল্লেখ করেন নাই । ৬. বড়ু চণ্তীদাস সবত্র প্রেম অর্থে 
“নেহ” বা “নেহা” ব্যবহার কবিয়াছেন। শ্রীকুষ্ণকীর্তনে কেবল চারিস্থলে 
“পিরীতি, শব্দের প্রয়োগ আছে + কিন্ত তাহার অর্থ গ্রীতি বা সম্তোষ। 
৭. বড়ু চণ্ীদাস কুত্রাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে “বিনোদিনী? 
এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে শ্টাম' ব্যবহার করেন নাই । ৮. শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র । রাজকন্যা নহেন। অধিকন্ত ৯. চণ্ডীদাসের 
নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত। ১০. বড়ু চণ্তীদাসে সথীকে সম্বোধন 
করিয়া কোনও পদ রচিত হয় নাই। এইগুলি কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের 
নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বডু চণ্তীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের 
তাহাতে সন্দেহ থাকে না” সেজন্যে তার মতে চণ্তীদাস তিনজন বড়ু 
চণ্তীদাস, দ্বিজ চগ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস । চণ্ডীদাস সম্পর্কে ভার সিদ্ধাস্ত 
সাহিত্যের ইতিহাসের অধিকাংশ গবেষক মেনে নিয়েছেন । 
ধর্মঠাকুরকে শহীছুল্লাহ সাহেব বৌদ্ধ বলে মনে করেন, কেনন! 
«নিরঞ্জনের কল্পনায় বৌদ্ধদের শুম্যবাদ ও আদিবুদ্ধ-মতের প্রভাব স্পষ্ট 
দেখা! যায়”। পববর্তীকালে ধর্মপুজা-বিধানে লৌকিক হিন্দুধর্ম ও 
ইসলামের প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেছেন, প্ধর্মপুজ৷ হিন্দুধর্মের 
সহিত বৌদ্ধমতের ( মূলতঃ শৃন্তবাদের ) মিশ্রণে উৎপন্ন ।..'ধর্মপূজ। 
বিধান হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্মপূজায় ব্রহ্মা, বিষু। শিব, 
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গণেশ, হূর্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার পৃজা আছে; ব্রাহ্ষণী মহেস্বরী 
বৈষ্ববী প্রভৃতি শক্তির পূজা আছে ; বিষহরী বাশুলী মঙ্গল-চণ্ডিকা। 
বষ্ঠী বিশালাহ্্মী-- এই লৌকিক দেবতাগুলির পূজা আছে। ...ধর্মপুজায় 
কিছু মুসলমান-প্রভাব আছে। এই প্রভাব অবশ্য অনেক পরবর্তী 
কালের ।-.. ইসলামের প্রভাবে নিরঞ্জন খাঁটি একেশ্বরবাদের ঈশ্বর হইয়া 
উঠিয়াছেন।” “বস্ুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত 'শূন্ত পুরাণে”র দ্বিতীয় সংগ্ষচবণে (১৩৩৬) শহীছুল্লাহ সাহেবের 
শৃহ্যপুরাণ ও ধর্মমঙ্গল সম্পর্কে এক বিস্তারিত আলোচন। সংযোজিত হয়। 

বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কেও তার কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। 
রূপকথা, ব্রতকথা, ছড়া, খনার বচন, হি"য়ালী, প্রবাদ প্রভৃতি সংগ্রহ 
করার কথা তিনি তার কর্মজীবনের প্রথম থেকেই বলে আসছেন, 
কিন্ত আশান্বপ উৎসাহ আমাদের মধ্যে তিনি পান নি। তাই পূর্ব- 
ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে (আষাঢ় ১৩৪৫) তিনি ছুঃখ করে 
বলেছেন, “আধুনিক বাঙ্গালা সাহিতা বাঙ্গাল! ভাষায় রচিত হইতেছে 
সত্য। কিন্তু তাহার ভাব বিদেশের আমদানী । খন্দরের কাপড়ে 
আমর। বিলাতী স্ুট তৈয়ারি কবিতেছি । দেশী খাটে শুইয়। বিলাতের 
স্বপ্ন দেখিতেছি ।...বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা কর ভালই ; 
কিন্তু স্বদেশী ভাষা ও স্বদেশী সাহিত্যের সেবায় ক্রুটি করিও না। 
স্বদেশী সাহিত্যের সেবায় দেশগ্রীতি জাগিবে, হিন্দু-মুসলমানের ভেদ 
ঘুচিবে, স্বরাজ্য আসিবে ।” তার এই ভাষণটি পড়ে দীনেশচন্দ্র সেন 
মুগ্ধ বিস্ময়ে লিখেছিলেন, “আপনি এত লেখাপড়। শিখিয়াও বাঙ্গলার 
পল্লীমায়ের নিগ্ধ আহবান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। আপনিই প্রকৃত 
দেশভক্ত ও শিক্ষিত। ধাহাদের শিক্ষার অভিমান আকাশম্পর্শ, 
অথচ মাতৃভাষাকে ধাহারা অবজ্ঞ! বা কপার চোখে দেখেন, তাদের 
বিষ্যাবুদ্ধির অনুরাগী আমি নহি।” “বাংল! সাহিত্যের কথা? ১ম ও ২য়ু 
খণ্ড লোকসাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা আছে। এই আলোচনায় 
এঁতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা ও সমাজচেতনার সঙ্গে রয়েছে বিশ্লেষণধর্মী 
সংবেদনশীল অনুভূতি । 
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বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগ ও মধ্যযুগ সম্পর্কে ৷ কিছু গবেষণ। 
ও চিন্তা তিনি করেছিলেন তারই কিয়দংশ সংকলিত হয়ে “বাংলা 
সাহিত্যের কথা ছু'খগ্ডে প্রকাশিত হয়েছে । প্রথম খণ্ডের নিবেদনে 
বলেছেন, “আমি ১৯১৯ ইং সাল হইতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 
অধ্যাপন। ও গবেষণায় রত আছি। এই সম্বন্ধে আমার লিখিত বু 
প্রবন্ধ বিবিধ পত্রিকায় ছড়াইয় আছে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধীয় 
প্রবন্ধ গুলিকে সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু নূতন রচন! সংযোগ করিয়া 
এই “বাংল! সাহিত্যের কথা” প্রকাশিত হইল ।৮ (২০.৪.৫৩)। প্রাচীন- 
কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যস্ত বাংল! সাহিত্যের একটি সামগ্রিক 
পরিচয় দেওয়! হয়েছে, যদিও তার বইটি ইতিহাস নয়, বিভিন্ন সময়ে 
লিখিত গবেষণামূলক কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধের সমষ্ি, কিন্তু বইটির 
বৈশিষ্ট্য এমনই যে সাহিত্যের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বাদ পড়ে নি। 
উর সিদ্ধান্তসমূহের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও তার সিদ্ধান্তকে 
বাদ দিয়ে বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস রচন। পূর্ণাঙ্গ হতেই পারে না। 
বিশেষ করে তার চর্যাপদ, চণ্ডীদাস সমস্তা, শুন্তপুরাণ, বিদ্ভাপতি- 
কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল, পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান কবিদের কাব্য, 
সৈয়দ আলাওল সম্পর্কিত তথ্যাদি ইতিহাস রচনার পক্ষে বিশেষভাবে 
সমাদৃত । ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাংল। বিভাগের অধ্যাপক আহমদ 
শরীফ বলেছেন, “প্রথম খণ্ডে রয়েছে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রন্থত ও 
প্রভাবিত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত। এ ভাব জীবনব্যাপী গবেষণা ও সাধনার 
ফসল।...দ্বিতীয় খণ্ডটি প্রধানতঃ পরিচিতিযূলক হলেও এতেও গবেষণা 
ও বিতর্কলন্ধ নতুন সিদ্ধান্তের অভাব নেই। এর 'অনুবাদ-সাহিত্য' 
অধ্যায়টি তত্বে ও তথ্যে খদ্ধ। চৈতন্ত-সাহিত্যেও তিনি অনেক বিষয়ে 
নতুন আলোকপাত করেছেন ।.-.সব ভাল লেখার পেছনে থাকে 
সৃবিগ্তত্ত ও স্ুুনিয়ন্ত্রিত মন। এ লেখার পিছনেও পাই একটি সত্াসন্ধ 
উদার, সরল ও ন্ুন্দর মন; মাতৃভাষার প্রতি মমতা -দ্গিঞ্ধ এক রসিক 
চিত্ত-_ যা গুণগ্রাহিতা'র এশ্বর্ষে আর উদারতায় সরস এবং সাবলীল 
সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা! এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। ছোট ছোট 
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সরল বাক্যযোগে ইনি জটিল কথাকেও রূপকথার গ্ঠায় আকর্ষনীয় কখে 
তুলেছেন। তাব এ ভঙ্গি অনেককেই মুধ্ধ করে। লেখার ঢডও 
শক্তির পবিচাষক বই কি।” (সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা সংখ্যা, ১৩৭২ ও 
শীত সংখ্যা, ১৩৬৫ )। নিববধি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমবর্থনশীল অনুসন্ধানের 
ফলে তাব অনেক সিদ্ধান্ত ভু্গ বলে প্রমাণিত হতে পারে যা অগ্রগামী 
গবেষকেব স্বাভাবিক নিধতি, কিন্তু জ্ঞানতপন্বীৰপে ভার খ্যাতি 
চিরকাল অক্মলান থাকবে । 

প্রাচীন সাহিত্য ও ভাষার ওপব গবেষণা তাব পপ্তিতোচিত 
জীবনের অবিনশ্বব কীন্তিৰপে বিরাজ কবতে পারত কিন্তু তাকেই 
তিনি যথেষ্ট বলে মনে কবেন নি। বর্তমীন সাহিত্য সম্পর্কেও তাব 
সমান আগ্রহ ও কৌতৃহল আছে। দেশ ও সমাজেব প্রতি সাহিত্যিক- 
বপে তাব দাযিত্বেব কথাও তিনি বিস্মৃত হন নি। সেখানেও তিনি 
সরকার ও জনতাকে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঠিক পথ দেখিযে দিতে 
চেয়েছেন। পাকিস্তানে একদল বাংলা অক্ষরের উর্ঘ হরফ করাব 
চেষ্টা করেছেন। অনেকেই আবার বাংল। ভাষাকে পূর্ববঙ্েব চলিত 
ভাষার ওপর দা কবাতে চেয়েছেন, তাদের যুক্তি হল যে বাংল! ভাষা 
প্রায় বার আনা গাঙ্গেষ সংস্কৃতি-প্রভাবিত। কাজেই পূর্ববাঙলার 
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হলে পূর্ববঙ্গেব চলিত ভাষায় সাহিত্য স্থষ্টি কবতে 
হবে। শহীহুল্লাহ সাহেব এইসব অবাস্তব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়েছেন। 
সাবাজীবন ভাষা ও সাহিত্যেব চ€1 করেছেন, সেই অভিজ্ঞতা থেকে 
তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন, “কতকগুলি অ-সাহিত্যিক 
গৌড় রাজনীতিক বাংল! অক্ষর এবং ভাষাকে গায়ের জোরে বা 
আইনের জোবে রাতারাতি বদলাইতে চাহিলেও বাংল! ভাষ৷ প্রবল 
নদীপ্রবাহের ম্যায় নিজেব মরজিমত আপনার গতিপথ বাছিয়া 
লইবে। বাহিরের কোনও শক্তিই তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না । 
ভাষ৷ পরিবর্তনশীল , সুতরাং পরিবর্তন আসমিবেই। কিন্তু তাহা 
ভাষাতত্বের নিয়ম অন্ুসাবে, কাহারো হুকুম ব। ইচ্ছান্ুসারে নহে । *' 
কোনও কোনও রাজনীতিক বলিতেছেন পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা 
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পূর্ববঙ্গের চলিত ভাষার উপর স্থাপিত হইবে । এই মতবাদের কারণ 
কি,আমি বুঝিতে পারি না। পশ্চিমবঙ্গের সহিত আমাদের রাজনীতি- 
গত পার্থকা আছে, কিন্তু ভাষাগত তো! শত্রুতা নাই। যে বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্য আমরা উত্তরাধিকারস্ূত্রে পাইয়াছি, তাহা কাহারও 
কথায় আমর! ত্যাগ করিতে পারি না। ভারতের অন্তর্গত দিল্লী ও 
লক্ষৌ অঞ্চলের উদ ভাষা হইতে পাকিস্তানের উ্ছকে পৃথক করিতে 
হইবে, এমন কথ। তে। কাহাকেও বলিতে শুনি না । আমেরিকা! 
ইংলগ্ডের সহিত স্বাধীনতা লাভের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা 
ঈতরাজী ভাষা তে। ছাড়ে নাই । আষ্ট্রো-হাঙ্গাবী ও জার্মানী ছুটি পথক 
রাষ্ট্র ছিল, কিন্তু তাহাদের তো! একই জামান ভাষা ছিল।**'কিস্ত 
পৃধবঙ্গে বু উপভাষা মাছে, তাহার কোন্টি গ্রহণ করা হইবে 1-** 
তারপর জিজ্ঞাস্ত যে, ব্যাকরণও কি পৃর্ববঙ্গেব হইবে ? এখন কেহ 
বলিতে পারেন, আমি ঢাকা জেলার লোক, কেন অন্ত জেলার ভাষা 
বলিব বা লিখিব? এইরূপে প্রতোকে যদি সাহিত্যে নিজ নিজ স্থানীয় 
ভাঁষ ব্যবহার করিতে থাকেন, তবে সে কি একটি 70৬০1 ০৫ 
786] স্যষ্টির মত হয় না?” (নিলহেট সাংস্কৃতিক সম্মেলনে সভাপতির 
ভাষণ, ১০. ১০. ৫৩ )। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরূপে তার দৃঢ় ধারণা যে 
শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা, জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষাতেই 
রচিত হওয়। দরকার । তিনি বলেছেন, “কোন জাতি কেবল বিদেশী 
ভাষার চর্চায় কখন বড় হইতে পারে নাই । ইউবোপ যখন লাটিন 
ছাড়িয়। দেশী ভাষা ধরিয়াছিল, তখন হইতেই ইউরোপের অন্ধকার- 
যুগের অবসান হইয়া আধুনিক উজ্জ্বল যুগের আরম্ত হইয়াছে । যেদিন 
ইংল্যাণ্ড নর্মান-ফ্রেঞ্চ ত্যাগ করিয়া তাহার এক সময়ের ঘৃণিত স্যাকসন 
ভাষাকে বরণ করিয়া লইল, সেইদিন ইংলগ্ডেব জাতীয় জীবনের 
উন্নতিব স্ুত্রপাত হইল । যখন হইতে জার্মানী ফরাসী ভাষার মোহ- 
পাশ কাটিয়া তাহার মাতৃভাষাকে পুজার স্থান দিল, তখন হইতে 
জার্মনীর জাতীয় উন্নতির আরস্ত হইল ।” (বাংল সাহিত্য ও ছাত্র- 
সমাজ : ভাষা ও সাহিত্য )। 
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বহ্কিম-শতবাধিকী উৎসবে তিনি সানন্দে অংশ গ্রহণ করেন । 
বহ্কিম-সাহিত্য মুসলমান বিদ্বেষী বলে অন্যান্য মুসলমান সাহিত্যিকদের 
মত তিনি গ্রন্থের বহৃতযৎসব সমর্থন করেন নি কিংবা ত্বাকে মুললমাঁন- 
দের শক্রবপে দেখেন নি ববং সাহিতানিবপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে 
বন্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদেব মধ্যে হিন্দ-মুসলমানেব মিলনে চিত্রটি তুলে 
ধরেছেন। শতবাধিকী উপলক্ষে স্মৃতি-পুস্তক (১০০৮০711) প্রকাশের 
জন্য ঢাকাষ বস্কিম-স্মৃতি মন্ত্রণাপবিষদ গঠিত হয। এই মন্ত্র 
পবিষদের তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন । ১৩৪৫ সালেব ৮ শ্রাবণ ঢাক! 
বহ্িম-শতবাধিকী উৎসবের দ্বিতীয শধিবেশনে তিনি “সাম্যবাদী 
বঙ্কিম” শীর্ষক এক ন্ত্রচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ কবেন। পবে এ প্রবন্ধটি 
স্মৃতি-পুস্তক গ্রন্থে ( বস্কিম-স্মৃতি : সম্পাদক মোহিতলাল মজুমদাব ও 
শ্রীশচন্্ দাশ ) প্রকাশিত হয়। 

শহীহুল্লাহ সাহেবেব অন্যতম প্রি বিষয ববীন্দ্-সাহিত্য। বাঙালী 
হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা কবতে হ'লে ববীন্দ্রনাথকে অস্বীকার 
করা যাঁয় না, কেননা তিনিই আমাদেব বাংল! ভাষাকে বিশ্ব-সাহিত্যেব 
পর্যায়ে উন্নীত করেছেন । ববীন্দ্রনাথের “রাজী” নাটকেব এক রসসমুদ্ধ 
সমালোচন। প্রবাসী” ১৩%২ সালেব শ্রাবণ সংখ্যায প্রকাশিত হয । 
'বাজা” নাটকেব অস্তনিহিত তত্টি উদঘাটিত কবে তিনি বলেন, 
“ভালবাসা, বিরহ, মিলন, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমাস্পদ, উৎসব-উদ্ভান, রণক্ষেত্র, 
নৃত্য, গীত, যুদ্ধ-বিগ্রহ যাহা কিছু নাটকে গতি দান করে, বৈচিত্র্য স্বষ্টি 
কবে, সমস্তই এই “বাজ” নাটকে আছে। বানীব মনে গভীব বিষাদ। 
বাহিবে প্রমোদবনে মানন্দ-উৎসব। ইহাতে নাটকে একসঙ্গে আলো- 
আধারের বৈচিত্র্য দান কবিযাছে। অঙ্ক, গর্ভাঙ্ক ছ।রা চিহ্নিত না 
হইলেও দৃশ্যকাঁব্যের সকল লক্ষণই ইহাতে আছে। প্রেমাস্পদের 
আলিঙ্গনাস্তে তাহাব প্রেমের অনুভূতি যেমন দেহ-মন আনন্দ- 
বিহ্বল করিয়া! বাখে, তেমনই “বাজ? নাটকের অভিনয়-শেষে তাহার 
অস্তগ্িহিত আধ্যাত্মিক মধুর রসটি সমগ্র হৃদ্য-মন ভাবাবিষ্ট কবে। 
নাট্যকারের চবম সার্থকতা এইখানে ।” (শহীহুল্লাহ সংবর্ধনা-গ্রস্থ )। 


শু 


পাকিস্তান সরকার রবীন্দ্র-লাহিত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে- 
ছিলেন, কারণ রবীন্দ্-সাহিত্য নাকি প্রধানতঃ হিন্দু-সাহিত্য, মুসলমান 
ধর্মের সঙ্গে তার কোন সংশ্রব নেই । অতএব পাক-বেতারে রবীন্দ্র- 
সঙ্গীতের প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। সম্প্রতি পূর্ববাঙলার অধিবাসীদের 
আন্দোলনের ফলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যান্ৃত হয়েছে । শহীহুল্লাহ 
সাহেব রবীন্দ্র-সাহিত্যের একজন ভক্ত বিশেষজ্ঞ পাঠক । তিনি 
পুর্ববাঙলার অধিবাসীদের বু আগে থেকেই রবীন্দ্র-সাহিত্য একাস্ত 
নিজের করে গ্রহণ করার কথা বলেছিলেন, কেনন। দেশ-কাঁল অতিক্রম 
করে তিনি এমন এক সত্যের সন্ধান দিয়েছেন যা! জাতির মানসগঠনে 
সহায়তা করবে। তিনি একটি ভাষণে দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, “তের 
শ বংসরের অধিককাল পূর্বে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও শেষ নবী 
(দঃ) জলদগ্ভীর রবে ঘোষণা করেছিলেন--“লা রুহ. বানিয়তা 
ফি-ল ইসলাম”__ ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নাই। রবীন্দ্রনাথ যেন তারই 
প্রতিধ্বনি করে বলেছেন-__বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।.-' 
রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্ববাসী | ..এই যে বিশ্ববাসী হবার ইচ্ছা এটি 
রবীন্দ্রনাথ নিজ জীবনে ও বচনে বাস্তবায়িত করেছিলেন ।...তার 
বাণীও বিশ্ববাসীদের জন্যে ।**-তিনি জাতিধর্মনিবিশেষে বিশ্বজনের 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন ।-.-বিশ্ব নবী (দঃ) বলেছেন __“কলিমতুল্‌ 
হিকৃমতি দাল্লাতুল হকীমি হয়নু ওজদহ। ফহু৪আ! আহক বিহ1' 
জ্ঞানের বাক্য জ্ঞানীর হারান ধন, যেখানেই কেউ তাকে পাবে, 
সেই তার হকদার হবে। আমরা পাকিস্তানীর। রবীন্দ্রনাথের উচ্চ 
ভাবধারাকেও আমাদেরই জিনিস বলে দাবী করতে পারি ।.."পাক- 
ভারতের এই মনীষীকে উপযুক্ত সম্মানজনক স্থান দিব এবং তার 
সত্যবাণীকে আস্তবিকতার সঙ্গে গ্রহণ করব । মনে রাখতে হবে, ঘষে 
দেশে গুণীর সম্মান নাই, সে দেশে গুণী জন্মাতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ 
অমর!” “পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ “মরমী কবি রবীন্দ্রনাথ” “চিত্রাঙ্গদার 
সমালোচনা” নামে তার আরও কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। ঢাক! বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ে তিনি কিছুকাল রবীন্দ্রসাহিতাও পড়িয়েছিলেন। রবীন” 


১, 


সাহিত্যের আলোচনায় তার সমালোচনাবোধের তীক্ষতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “এ দেশের অধিকাংশ মুসলমানই বংশগত 
জাতিতে হিন্দু, ধর্মগত জাতিতে মুসলমান ।” শহীছুল্লাহ সাহেব এই 
সহজ এঁতিহাসিক সত্য ত্বীকার কবেন এবং এই পরিচয়ে নিজের 
পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত নন। তিনি বলেছেন, “এদেশের অধিকাংশ 
মুসলমান যে পূর্বে হিন্দু বা বৌদ্ধ ছিল তাহা নিশ্চিত” । কিন্তু একথা 
স্বীকার করতে একশ্রেণীব বাঙালী মুসলমানদের আভিজাত্যে লাগে। 
আভিজাত্য ধুয়ে জল খেলে আত্মপ্রসাদলাভ হতে পাবে, তা দিয়ে 
জাতীয় দৈম্ত ঢাকা যায় না। শিক্ষারদীক্ষায় হিন্দুসমীজ যেভাবে দ্রুত 
অগ্রসর হয়েছে তদনুপাতে মুসলমান সমাজ অগ্রসর হতে পারে নি। 
অথচ বাঙলাদেশে হিন্দুমুসলমাঁন বসবাঁস করে-_-উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি 
ও এক্য একাস্তভাবে আবশ্যক ৷ রাজনৈতিক সভা-সমিতি করে সেই 
এক্য গড়া যাঁয় না, কেনন। হিন্দ্-মুসলমানের অসম এক্য কখনও দৃঢ় 
হতে পারে ন!, যতক্ষণ না৷ মুসলমান সম্প্রদায় নিজেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের 
সমকক্ষ করে তুলতে পারে । তাই স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি তীত্র 
কশাঘাত করেছেন, বাঙালী হিন্দু নবজাগরণের প্রতি মুসলমান 
সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা দূর করার 
জন্য বল্িষ্ঠ আহ্বান জানিয়েছেন, “বন্ছু শতাব্দীর পরাধীন আমাদেরই 
স্বদেশী হিন্দুভাইগণ আজ কেন সকল রকম উন্নতির জন্য কোমর বেঁধে 
উঠে পড়ে লেগেছেন, আর আমরাই বা কেন অনড় অটল পাথরের মত 
জড় জীবন নিয়ে পরম তৃপ্তিতে কাল কাটাচ্ছি ?'-'সত্য কথা বললে 
তিক্ত লাগবে, কিন্ত না ঝলে চার! নেই ; তাদের ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েদের প্রীণেও যে স্বাধীনতার অনির্বাণ আগুনের শিখ! জ্বলে 
উঠেছে, তা আমাদের অতিবড় হো'মরাচোমরা নেতাদের মধ্যেও 
নেই ।'' তরুণ বন্ধুগণ! আমি তোমাদের মধ্যে সকলের আগে 
এই বড় হওয়ার বড় ইচ্ছা দেখতে চাই । এ ছাড়া বড় হওয়ার 
আর কোন দোসরা পথ নেই । বড় আশাকে চারিদিকে সংক্রামক 


পণ 


ক'রে দাও, তারপর দেখবে, কি তাজ্জব ব্যাপার ঘটে ওঠে ।” ঠোদপুর 
মুসলিম যুবক-সমিতির অধিবেশনে সভাপতিব ভাষণ-_২. ৫. ১৯৩৭)। 
মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা দূর করতে হলে প্রথমত শিক্ষার 
দরকার এবং শিক্ষিত হয়ে দেশসেবার যোগ্যতা! অর্জন করার কথাও 
তিনি বলেছেন, “একটা কানা, খোঁড়া, রোগা পশুকে কেউ কুরবানী 
কবে না । তাব জন্য চাই একটা তাজা হষ্টপুষ্ট জীব। নবীনের দল, 
জানি তোমরা কুরবানীর জন্য গল! বাড়াতে কখনই ক।তব নও । কিন্তু 
ভেবেছ কি, তোমাদের 'মাত্মবলির মূল্য কি? শুন্ত তবিল কেউ 
ভিখারীকে দেয় না। আর তৃনি তোমাব শুন্ত মাথা তোমার জন্ম- 
ভূমিব পায়ে উপহ্বাব দিতে চাও?" দেশে ও দেশের বাহিরে যত 
পার জ্ঞান কুড়াইয়া আন। ভ্ভানেব মনিমাণিক্যে তোমার মাথা ভূষিত 
কর। তারপর দাও সে মাথ। লুটিয়ে দেশের জন্য, দশের জন্য ৷ এই 
প্রকৃত মস্তকদান। পড়! পড়! নতুন পুরোনো সকল ভাবের সৌন্দর্য 
লুট করে তোমাব মনকে সুন্দর কব। তারপর ঈপে দাও সেই মন 
দেশেব সেবায়, দশেব সেবায়।” (নিখিল বঙ্গ মুসলিম যূবক-সম্মেলন : 
অক্টোবব, ১৯২৮)। দ্বিতীয়ত মুসলমান-সাহিত্য স্থষ্টিব প্রয়োজন । 
তার মানে নয় সাম্প্রদায়িক সাহিত্য গড়ে তোলা মন্দির-মসজিদের 
মত পৃথক পৃথক সাহিত্য স্যষ্টি করা। তিনি ছুখ কবে বলেছেন, 
“শিক্ষা বিস্তারেব সঙ্গে সঙ্গে চাই সংসাহিত্য গড়তে ।...আমাদের 
সাহিত্য নেই বললেই হয়। বাংলা সাহিত্য আছে, কিন্তু আমাদের 
সাহিত্য নেই। আমাদেব ঘর ও বা”র, আমাদের সুখ ও তুখ, আমাদের 
আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই 
আমাদের সাহিত্য । কেবল লেখক মুসলমান হলেই সুসলমান সাহিত্য 
হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদাস্ত ও গীতা, হিন্দু 
ইতিহাস ও হিন্দুজীবনী থেকে । আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে 
কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে । 
হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য 
করবে মুসলিম সমাজ থেকে । এই সাহিত্যের ভেতর দিয়েই বাংলার 
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হিন্দু মুললমানের চেনা-পরিচয় হবে । চেনা হলেই ভাব হবে। "০ 
10১0 15 6০ 1961” (ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য-সমাজে অভিভাষণ, 
১৩৩৫)। তার মত বিশ্লেষণ করলে কথাটা এই দীড়ায় যে বাংলা 
সাহিত্যে মুসলমান সমাজ-জীবন, তার শিক্ষাদীক্ষা, তাব রীতিনীতি। 
আচার-ব্যবহার, চালচলন, স্থখ-ছুঃখ, আশা-ভরস! ইত্যাদির লোকায়ত 
ও ধর্মীয় সংস্কৃতির পবিচয় সাহিত্যে রূপ দিতে হবে, যাতে কবে এক 
সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়কে চিনে নিতে পাবে। লেখক জাতিতে 
মুসলিম হলেই তাঁকে মুসলিম সাহিত্য বল! যায় না । মুসলমান- 

স্কৃতিকে ধার! কপ দিয়েছেন তারা হিন্দু হোন আর মুসলমান হোন, 
শহীছুল্লাহ সাহেব তাদের সাহিত্যকেই মুসলিম সাহিতা বলতে চান। 
এজন্যে গিরিশচন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রামপ্রাণ গুপ্ত, অক্ষয়কুমার 
মৈত্রেয়, জলধর সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিকে তিনি স্বাগত 
জানিয়েছেন। বাণ্লা সাহিত্যের বিকাশধারায় হিন্দু সংস্কৃতিব প্রভাব 
স্বাভাবিকভাবেই নুম্পষ্ট। সেই সাহিত্য পাঠ করে মুসলমান সমাজ 
যেমন হিন্দ্রকে চিনতে পারে, তেমনি মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতি- 
প্রভাবিত সাহিত্য পাঠ করে হিন্দ্সমাজও তাকে চিম্বুক এই ভার 
আকাক্ক্ষা। তিনি বলেছেন, “সাহিত্য জাতির মনোভাবের ছাপ বয়। 
জাতির ভাবধার! তার কালচারের স্থষ্টি। কাজেই এক বিশেষ কষ্টিসম্পন্ন 
জাতির ব! সম্প্রদায়েব সাহিত্য এক বিশেষ রূপ ধারণ করে । আমরা 
বাঙ্গালী যেমন সতা, তার থেকে বেশী সত্য আমর মুসলমান । আমাদের 
একটা বিশেষ কৃষ্টি আছে। যদি বাংল। সাহিত্যে মামাদের সেই 
কৃষ্টির ছাপ না থাকে, তবে সে সাহিত্য আমাদের কাছে বিজাতীয় 
সাহিত্যের মতই ঠেকবে। লেখক মুসলমান হলেই তার লেখা সাহিত্য 
মুসলমান সাহিত্য হতে পারে না, যদ্দি না তাতে মুসলমানীত্ব থাকে |." 
মুসলিম সাহিত্য মানে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নয়। প্রকৃত সাহিত্য 
সার্বজনীন ন] হয়ে থাকতেই পারে না ।""'কৃষ্টির সঙ্গে ব্যক্তিত্ব এমন 
ওতপ্রোতভাবে জড়ান যে, যেমন সম্মোহিত ছাড়া কেউ নিজের 
ব্যক্তিত্ব সহজে ছাড়তে পারে না বা! চায় না, তেমনি কৃষ্টিও ছাড়তে 
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পারে না বা চায় না। তাই শতাব্দীর ঘুমেব শেষে সন্ত জাগরিত 
বাঙ্গালী মুসলমানের প্রাণ আজ চাচ্ছে বাংল! বীণায় হিজায ও 
শীরাযেব অপূর্ব রাগিণী শুনতে । তা না হলে তাব প্রাণের পিপাসা! 
মিটবে না ।” ( নেত্রকোণা মুসলিম সাহিত্য-সম্মিলনীব অভিভাষণ, 
১৩৩৬)। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের মত হিন্দু ও মুললমানেব সংস্কৃতি মিলিত 
হযে বাংল৷ সাহিত্যে এক অখণ্ড বাঙালী জাতিব সামগ্রিক রূপ 
পরিন্ফুট হোক এই ইচ্ছাই তিনি সাবাঁজীবন লালন কবে এসেছেন। 
শুধু কথা নয় কাজও তিনি কবেছেন। ইসলাম ধর্ম ও সাহিত্যকে 
বাংলায় অনুবাদ কবে সাধাবণের গোচরীভূত কবেছেন। মুসলমান 
সমাজ-লীবনেব কিছু চিত্রও তিনি তাব ছোট গল্পে একেছেন। বাঁঙলা- 
দেশেব মুসলমানকে তার নিজন্ব ধর্ম ও এঁতিহ্ স্মবণ কবিয়ে দেবাব 
জন্য তিনি যেমন মূল আববী ফাবসী থেকে কুবআন-হাদীসের অনুবাদ 
কবেছেন তেমনি তার ব্যাখ্যান্বৰপ অজজ্তর প্রবন্ধ লিখেছেন। এই সব 
প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে ইসলাম ও হযবত মুহম্মদের ( দঃ ) 
আদর্শ এখনো কতটা যুগোপযোগী আছে। বর্তমান বিশ্বজগতে 
ইসলাম কত গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকার কবেছে তাও তিনি এতিহাসিক 
সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে পরিবেশন কবৰেছেন। যেমন “কুরআন 
শবীফ ও জ্যোতিষ” “কুবআন শবীফ ও পুনজন্মবাদ, 'কুবআন 
শরীক ও বিজ্ঞান”, “কুরআন শবীফ ও যুদ্ধনীতি+, “কুবআন শবীফে 
ছুঃখতত্ব', “কুরআন শবীফেব মহিমা ইসলাম ও বিশ্বসেবা” 
ছিসলাম মানবতার মুক্তিব দূত”, “ইসলামী রাষ্ট্রের স্ববূপ", “ইসলামী 
সমাজের বপ", “সত্যেব সংগ্রামে মহানবী” "হযরত রনুলুল্লাহ (দঃ) 
ও মানবাধিকার" পবশ্থের দরবারে হযরত মুহম্মদ ( দঃ)? প্রভৃতি । 
মুসলমানী পাল-পাধণেব শাস্ত্গত ব্যাখ্যা ও সমাজগত মুল্যায়নও 
কবেছেন। “আখেবী চাহাব শ্ুশ্বা ও তাহাব তারিখ” 'ঈতুল আযহা 
ও কুরবানীর আহ্বান”, "বেকদর ও কুরআন, ইত্যাদি তার উদাহরণ। 
ইললামী তমুদ্দ'নের কথা বলাব সঙ্গে তিনি বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতিও 
তাফে শ্রন্ধান্বিত করে তুলেছেন। “জাতীয় মিলনের পথে” নামক 
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প্রবন্ধে তিনি প্রতিটি বাঙালী মুসলমানকে আরবী নামের পা!শে 
একটি বাংলা নাম রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রতি দেশেই মুসলমানরা 
তাদের দেশীয় এঁতিহ্য ত্যাগ করে না, তাদের নাম থেকেই তা বুঝতে 
পারা যায়। ধার! তাকে গোঁড়া বলে ভাবতেন তার। তার ছুঃসাহসে 
বিস্মিত হলেন। 

পাকিস্তান ইসলা মী রাষ্ট্র বলে শুধু ইসলামী সাহিতা রচিত হবে 
কিংবা! ধর্মেব ওপব জোর দিয়ে সব সাহিত্য-প্রচেষ্টকে এ একদিকে 
ফিরিয়ে দিতে হবে এরকম জঙ্গী মনোভাব সরকাবেব থাকলেও 
শহীহুল্লাহ্‌ সাহেবের নেই । তিনি যেমন খাটি মুক্ত স্বাধীন মানুষ 
গঠনের কথ! বলেছেন তেমনি সেই মন্ুষ্যস্ব বিকাশের উপযোগী 
সাহিত্যরচন। করার কথাও বলেছেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) বলেছিলেন, 
জ্কান আহরণের জন্য যদি চীনদেশে যেতে হয় তাই যেও। শহীঘুল্লাহ, 
সাহেবও বলেছেন শুধু অন্ধ স্বাদেশিকতায় মন্ত হয়ে থাকলে চলবে না, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সার্জনীন করতে হলে দেশ-বিদেশের জ্ঞ।ন- 
বিজ্ঞান চিস্তারাজীর সঙ্গে নিত্য নতুন পরিচয় সাধন করে নিজন্ব 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে হবে । সে-সঙ্গে তাদের সমকক্ষ হবার জন্য 
সচেষ্ট হতে হবে। তিনি বলেছেন, “কেবল অনুবাদ ও ইসলামীয় 
সাহিত্য লইয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়। বসিয়। থাকিতে পারি ন1। 
আমাদিগকে বিশ্বের সভ্যজাতিদের সহিত প্রতিদ্বন্দি তা করিতে হইবে, 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে । যদি ইহাতে আমব। বিজয়ী হইতে 
পারি, তবে সমস্ত বিশ্ব বিজয় অপেক্ষ। সেই হইবে আমাদের মহা- 
গৌরবময় বিজয়। শাস্তিকমী সাহিত্যসেবী আমাদিগকে জ্ঞানরাজ্যের 
জয়যাত্রায় অভিযান করিতে হইবে। ইহাই হইবে পাকিস্তানের 
জ্ঞানগিরির এভারেস্ট শিখর বিজয় অভিযান ।” ( সিলহেট সাংস্কৃতিক 
সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ, ১৯৫৩ )। তার এই উক্তি থেকে আমরাও 
প্রেরণ। পেতে পারি। বিশ্বের সব কটা জানাল! খুলে মুক্ত বাতাসে 
সাহিত্যের প্রাণরস ভরিয়ে তুললেও জাতীয় বৈশিষ্টাটির যেন বিসর্জন 
দেওয়। না হয়। সাহিত্যে পরিবেশ পরিবেষ্টনীর যেমন প্রয়োজনীয়তা 
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আছে তেমনি জাতীয় বৈশিষ্ট্যহীন সাহিত্য মেরুদণ্ডহীন প্রানীর মতো । 
প্রত্যেক জাতির সাহিত্যে তার নিজন্বতা থাকবে । তিনি বলেছেন, 
“নদী যেমন যে খাত দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহার মাটির রং এবং ম্বাদ 
কিছু না কিছু পায়, সেইরূপ পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেও 
কিছু প্রকারভেদ থাকিবে । ইহার কারণ, পশ্চিমবঙ্গ হিন্দপ্রধান আর 
পূর্ববঙ্গ মুসলমানপ্রধান, পশ্চিমবঙ্গ ধর্মনিরপেক্ষ ভারত রাষ্ট্রের অস্তর্গত 
আর পূর্ববঙ্গ ইসলামিক রাষ্ট্রের অস্তরূক্ত । এই 1909] ০0109811708 
কিন্ত সাহিত্যের প্রাণধর্ম যে মানবীয়তা তাহাব বিরোধী নহে বরং 
তাহ।রকঈ এক বিশেষ প্রকাশভঙ্গি |” 

গগ্ভ-লেখক হিসেবে শহীছুল্লাহ সাহেবের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। 
তার রচনার বৈশিষ্ট্য হ'ল তার যুক্তিবাদী মন এবং বিশ্লেষণধর্মী প্রতিভ।। 
উপমা দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে রাজমিন্ত্রী যেমন ইটের পর ইট গেঁথে 
প্রাসাদ তৈবী করে তেমনি তিনিও তথ্যগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
ও বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে পর পর সাজিয়ে দিয়েছেন যাতে 
পাঠকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন অস্থুবিধ। ন। হয়। ভাষাতত্বের অনেক 
ভারী কথাও তিনি সহজ কথায় ব্যক্ত করেছেন রসিয়ে জরিয়ে রাঙিয়ে 
যা অস্তের পক্ষে প্রায়শই কষ্টসাধ্য । রচনারীতি স্বচ্ছ ও ভারহীন 
অর্থাৎ ভাষার আবরণী আছে বলে মনেই হয় না। রচনার এই 
প্রসাদগুণটি তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। 
স্ষ্টিধ্ম সাহিত্য তিনি তেমন করেন নি যা একটু করেছেন ত৷ 
উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু জ্ঞানের সাহিত্য যা রচনা করেছেন তার 
প্রকাশভঙ্গী সহজ সাবলীল, তাও মাঝে মাঝে রচনারীতির গুণে 
স্প্টিধর্ম প্রবন্ধের স্পর্শ দিয়ে যায় । যেমন : 


সৌন্দ্বোধ হাব! মানুষের কোনই জৈব অভাব দূব হয় না। ত্ববু কিন্ত 
মাহ্ষেব মন সৌন্দর্যের জন্ত পাগল। জীবন-যাত্রাক্জ এর প্রয়োজন নেই, কিন্ত 
মান্থষের মনে এর প্রয়োজন আছে। এইরূপ মান্ছষের একটি মনোভাব প্রেম। 
জীবনযাত্রায় তার কোন দরকার হয়ত নেই, কিন্ত জগতে প্রেমশৃদ্ক কোন 
মান্ছষ নেই। মানের এইরূপ আরেকটি ভাব অনৃত্তে বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের 
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মধ্যে যে বিশ্বাস যুগে যুগে মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে--ধর্ম ও কমের 
পথে পরিচালনা কবেছে--- ছুঃখ-ত্ত্রণা-নির্ধাতনেব মধ্যে আশা ও আনন্দ 
দিয়েছে, তা' খোদার প্রতি বিশ্বাস। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন 
ভাবে মান্রষ-_বিশ্বাসী মান্ুং_ তাকে ডেকেছে এব* তাতেই সে চরিতার্থ 
হয়েছে । এ হচ্ছে মরমিয়াবাদ। (মদন বাউল ও লালন শাহের কাবো 
আত্মনিবেদনেব স্ুব : সমকাল, ভাব্দ ১৩৬৬ )। 
£ জানি না কতদিন বঙ্গবাণী জন্মিয়া ঘবেব কোণে লাজুক বধৃটিব মত 
নিবিবিলি বাস করিয়াছিল । সেদ্দিন বাংলা অতি স্মবণীয় সুপ্রভাত, যেদিন 
০ সাহিত্োব বিস্তীর্ণ আমরে দেখা! দিল। বাস্তবিক সেদিন বাঙ্গালীর এক 
নব যুগের পুণাহ। সেদিন তাহার আকৃতি শুধুই কবিতাময়ী, তাহার প্রতি 
চবণক্ষেপে বিচিত্র ছন্দেব লীলাভঙ্গী, তাহাব কণ্ঠে নানা মনমাতান বাগ- 
রাগিণী। (প্রাচীন যুগেব বাংলা লাহিত্যেব ধারা : বাংল! সাহিত্যের কথা, 
প্রথম খণ্ড )। 
তার আলোচনায় কাককলার স্বষমা কম থাকতে পারে কিন্তু 
চিন্তাশীলতার অবকাশ প্রচুব, কেননা তার সাহিত্য-সাধনাই জ্ঞান- 
সাধনা । মিতভাষিতা কাব লেখার প্রধান ধর্ম, যেমন পরিমিতি বোধ 
তার ব্যক্তিত্বের প্রধান গুণ। জ্ঞানধর্মী সাহিতোর এই বিরল গুণটি 
একাধারে তার পাণ্ডিত্য ৬ বসবোধের সার্থক প্রমাণ। বুদ্ধির সঙ্গে 
অনুভূতির সামঞ্জস্তবিধান তার রচনার প্রধান গুণ। পাগ্চিত্যকে তিনি 
পাঠকের মাথ। লক্ষ্য করে থান ইটের মত ছু'ড়ে মারেন নি-_ রসবোধ 
থাকার দরুন চুট্‌কি গল্প ও আটপৌরে উপম। দিয়ে নীরস বিষয়ের 
আলোচনাকেও তিনি রসায়িত করতে পেরেছেন যা সরল অথচ 
জ্বানগস্ভীর, প্রাঞ্জল অথচ প্রগাট। তার পরিচ্ছন্ন স্থশোভন ব্যক্তিত্ব 
তার রচনারীতির মধ্যেও প্রতিকফলিত-_- 42901721105 0196990 


217 ড/০0105.5, 


ভাষাচার্ধ শহীদুল্লাহ, 


বাংলা ভাষাতত্বের আলোচনায় মহৎ পথিকৃৎ ছিলেন গ্রীয়ারসন 
সাহেব। এই পথে সামান্য যে কয়জন পণ্তিত এসেছিলেন তাদের মধ্যে 
ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ অন্যতম । ভাষাতত্বের জটিল অরণ্যে পথিকের 
সংখ্যা আগেও কম ছিল এবং এখনও কম আছে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, 
হবপ্রসাদ শাস্ত্রী, ববীন্্রনাথ ছিলেন । এখন আছেন এধারের বাঙলায় 
ডক্টর স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও তাব ছাত্র ডক্টর সুকুমার সেন, 
ওধারের বাঙলায় মুহম্মদ শহীহুল্লাহ ও তার ছাত্র মুহম্মদ আবছুল 
হাই। কাজেই দেখা যাচ্ছে বাংল! ভাষারহন্তের আলোচনা অত্যন্ত 
পরিমিত। এই পরিমিত আলোচকদের মধ্যমণি হয়ে আছেন ডঃ মুহম্মদ 
শহীছুল্লাহ। তিনি কুড়িটির বেশী ভাষ। জানেন ভাষা শেখার একটা 
ঝৌঁক তাঁর বাল্যকাল থেকেই ছিল। “আমার সাহিত্যিক জীবন, 
নামক এক ছোট স্মৃতিকথায় এই সম্পর্কে বলেছেন, «আমি ঘরে বসে 
ফারসী, উদ? হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা কিছু শিখেছিলাম। গ্রীক ও 
তামিল অক্ষরও পড়তে শিখেছিলাম। এই স্কুলজীবনেই ভাষ৷ শিক্ষা 
মামার একটা বাতিক হয়ে দড়ায়। সাধারণ ছেলেদের মত ঘুড়ি 
ওড়ানো, লাটিম ঘোরানো, মারবেল খেলা প্রভৃতি খেলাধূলা না ক'রে 
আমি ভাষ। শিক্ষা করতাম ।...বল! বাহুল্য, ছোটবেলায় পাঠশালায় 
কুরুআন শরীফ পড়তে শিখেছিলাম ও নমায পড়াব অভ্যাস ছিল ।".. 
এই সময়ে আমি বাংলা অক্ষরে আরবী অন্ুলিখনের একটি নিয়ম 
করেছিলাম ।."'এই স্কুল জীবনেই ভাষাতত্ব আমার একটা বাতিক 
ছিল ।'".এই সময়ে আমি সংস্কৃত ও পারসীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ 
আলোচনা করি।...এই সময় আমি 21511010985 ০ 8101] 
লিখেছিলাম ।” পরবর্তীকালে ভাষাতত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তাকে 
অনেক ভাষ। শিখতে হয়েছে । এ প্রসঙ্গে আচাষধ হরিনাথ দের 
অনুপ্রেরণাও ন্মরণীয়-_ প্রধানত তারই পরামর্শে তিনি তুলনামূলক 
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ভাষাতত্বে এম. এ, পাশ করেন । 

ওকালতি করতে করতে বাংল! ভাষাতত্ব সম্পর্কে তার কয়েকটি 
প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
আসার পর ভাষাতত্বের ওপর তার প্রথম প্রবন্ধ %€00011795 0: 21 
[715:01109] 03910109102 0১6 06159]1 1[,917£0850+ বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের একটি সভায় পঠিত হয় এবং বিশ্ববিষ্ভালয়ের “05791 ০: 
6 19619810066 ০1 [,600515-এ প্রকাশিত হয় (১৯২০)। তার 
এ সময়ের *1820171 [15106 8170. 732175911 নামে একটি প্রবন্ধ 
বোস্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিষ্যা সম্মেলনে (4811 [7015 
€001161)091 00105121902) প্রশংসা লাভ করে। 41701917 13156011091 
(0308916611%+-র ১৯২৬খুষ্টাবের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ 
খৃষ্টাব্দে পাটনায় অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে তার পঠিত 
110109 /১7771655 0£732175911, প্রবন্ধটি ভাষাতত্বের ওপর নতুন 
আলোক পাত করে। পরে এই প্রবন্ধটি তিনি বাংলায় অনুবাদ 
করেছেন। “বাঙ্গাল! ভাবায় মুণ্াপ্রভ'ব” নামে একটি অধ্যায় “বাঙ্গাল। 
ভাষার ইতিবৃত্ত নামক তার এক গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। এঁ প্রবন্ধের 
শেষে তিনি বলেছেন. “বাঙ্গালা ও মুণ্ডী ভাষার মধো যে সাদৃশ্য দেখা 
যায়, তাহা কেবল খণগ্রহণ নয়, বরঞ্চ গভীরতর প্রভাবের পরিচয় 
দেয়। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমপ্রান্তে ও তাহা অতিক্রম করিয়া আরো 
দূরবর্তী স্থানেও মুণ্ডীভাষাসমূহের প্রচলন দেখা যায়। পূর্বদিকে ব্যবহৃত 
খাসি ভাষার সহিতও মুণ্ডা ভাষার সম্পর্ক আছে। আরো! পূর্বদিকে 
পাক-ভারত উপমহাদেশের সীমা ছাড়াইলে মোন্‌, খ্মার, পালৌং, 
সেমাঙ, সাক।ট ও নিকোবরী ভাষার অস্তিত্ব দেখা যায়, মুণ্ডা ও খাসি 
ভাষার মতো! এই সকল ভাষাও অস্্রিক গোষ্ঠীভুক্ত । ইহা হইতে 
'্বাভাবিকভাবেই ধারণ! হয় যে, বর্তমীনে যে ভূভাগে বাঙ্গাল! ভাষা 
প্রচলিত, তাহা এককালে অস্রিক ভাষাভাষী জনসমাজকে সরাইয়! 
দিয়া বা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া! তিব্বত-বর্মী ও তাই ভাষাভাষী 
জনসমষ্টি স্থান গ্রহণ করিয়াছে, তেমনই বাঙলাদেশে এবং সম্ভবত 
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উত্তর ভারতের অন্যাত্রও অস্ট্রক ভাষাভাষী জনসমাজ আর্ধভাফীদের 
নিকট নিজেদের দখল ছাড়িয়! দিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার অস্ঠিক ভাষীরা 
বাঙ্গাল! ভাষায় কেবল তাহাদের বাকৃভঙ্গীর ছাপ রাখিয়া যায় নাই, 
ইহার শব্কোষেও প্রাত্যহিক প্রয়োজনের বহু শব্দ যোগ করিয়াছে ।» 
ভাষাতত্বের ওপর মুল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার ফলে ভাষাবিজ্ঞানী 
হিসাবে তার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষার গবেষণান্থত্রে ডঃ সুনীতি 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। বিভিন্ন সময়ে ভার! 
হজনেই পরস্পরের ভাষাতব্বমূলক প্রবন্ধের আলোচনা প্রত্যালোচনা 
করেছেন, কিন্তু বন্ধুহে ফাটল ধরে নি। যেমন সাহিত্য-পরিষং পত্রিকায় 
১৩২৪ সালের ৪র্থ সংখ্যায় ডঃ চট্টোপাধ্যায় “আরবী ও ফারসী 
নামের বাঙ্গাল! লিপাস্তর' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের ২৫শ বর্ষের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে উক্ত প্রবন্ধের এক 
জ্ানগর্ভ সমালোচন। শহীছুল্লাহ্ক পাঠ করেছিলেন। স্ুনীতিবাবু এ 
সমালোচনার উত্তরদান প্রসঙ্গে প্রথমেই শহীহুল্লাহ সাহেবের পাণ্ডিত্যকে 
অভিনন্দন জানান, “তিনি সংস্কৃত ও ভাষাতত্ববিষ্ঠায় স্থপপ্তিত এবং 
আরবী ও ফারসী ভাষাদয়ের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় আছে; 
ন্তরাং তিনি যে এক্ষেত্রে তাহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহ! 
বিশেষ আনন্দের কথ1।” শহীহ্ল্লাহ্‌ সাহেবও অনুরূপভাবে তাকে 
সম্মান নিবেদন করেছেন। “বাঙ্গাল ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থ পাঠ 
করলে তা উপলব্ধি কর! যায়। 

শহীছুল্লাহ সাহেব ভাষাতত্বের গবেষণা ও আলোচন 007019818- 
1৮০১ 17315001008] ও 10250101705 এই তিন ধারাতেই করেছেন । 
তুলনামূলক আলোচনা করতে ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাবার 
জন্য একাধিক ভাষা শিখেছেন, ইতিহাসভিত্তিক করতে গিয়ে প্রাচীন ও 
আধুনিক দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়েছেন। আর বর্ণনাভিত্তিক করতে 
গিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ব (৮1১০০:5) গভীরভাবে রণ করেছেন। এজন্যে 
তার পক্ষে লুপ্ত শব্দাবলীর পুনর্গঠন ও শবের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় অত্য্ত 
সহজ হয়েছে। এদিক দিয়ে তার জুড়ি ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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-- তিনিও এই তিনধারায় ভাষাতত্ব আলোচন। করেছেন । 

বাঙ্গাল। ভাবার ইতিবৃত্ত (১৯৫৯) গ্রন্থে বাংলা ভাষার বিকাশ 
লাভের বিস্তৃত ইতিহাস তিনি লিপিবদ্ধ কবেছেন। তিনি মাগধী 
প্রাকৃতের পরিবর্তে বাংলা ভাষার জন্ম “গোড়ী প্রাকৃত” ও 'গোঁড়ী 
অপত্রংশে' নির্দেশ করেছেন, “বাঙ্গালা ভাষার পূর্বে যে ভাষা ছিল, 
আমর! তাহাকে গৌড় অপত্রশ বলিতে পারি ।.. কেহ কেহ অপভ্রংশ 
যুগের আরম্ভ ৬০০ খবষ্টাব্বে মনে কবেন।--'সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ 
এই যে বলভীরাজ গুহ সেন খুষ্ীয় ষষ্ঠ শতকের মধাভাগেব (৫৫৯- 
৬৯ ) এক অন্ুশাসনে সংস্কৃত, প্রাকৃত অপত্রংশের উল্লেখ করিয়াছেন। 
“আপভ্রংশ* শব্দের ব্যবহার আমরা পতঞ্জলির (খুঃ পৃঃ ২য় শতাব্দী ) 
মহাভাষ্যে দেখিতে পাই ।..-গৌড় অপত্রংশ হইতে সর্বপ্রথম মৈথিলী 
উৎপন্ন হইয়। পৃথক হইয়া যায়। তৎপরে উড়িয়া, তৎপবে বঙ্গ-কা মরূপী 
ভাষা । এই বঙ্গ-কামরূপী ভাষা! দ্বিধাবিভক্ত হইয়! বাঙ্গালা ও 
আসামীতে পরিণত হইয়াছে ।” তার এই অভিমতের সঙ্গে সবাই 
একমত হবেন না, তবে চিস্তার খোবাক পাবেন । তার মতে বাংল! 
ভাষ। মাগধী প্রাকৃত ও মাগধ অপভ্রশের থেকে উৎপন্ন হয় নি। 
“মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গাল অধ্যায়ে তিনি তার বিরুদ্ধবাদীর 
যুক্তি খণ্ডন করেছেন । 4. 79. 76101) 4 58156015০৫6 98109100 
[/65190076” গ্রন্থে শহীহলাহ, সাহেবের মত সমর্থন করেছেন । 
ন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পাহাড়ী ভাষাগুলিকে উদ্দীচ্য শাখা, 
আওধী-বাসেলী-ছত্তিশগড়ী ভাষাকে প্রাচ্যশাখার অন্তভূক্তি করেছেন, 
কিন্তু শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব জর্জ গ্রীয়ারসনের মভিমতকে সমর্থন 
করেছেন। তিনি পাহাড়ী ভাষাগুলিকে মধ্যদেশীয় শাখা আওধী- 
বাসেলী-ছত্তিশগড়ী ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্তাঁ ভাষাগোর্ঠীর 
অস্তভূ্ত করেছেন। ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের মতে অপভ্রংশ যুগের সময় 
৬০০ থেকে ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্বস্ত, কিন্তু শহীহ্ল্লাহ. সাহেবের মতে ৬৫০ 
থেকে ১২০০ খৃষ্টাব পর্ধস্ত। বাংল! ভাষায় অনার্ধ, মুণ্ডা ও বৈদেশিক 
প্রভাব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ব, 
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কাঁরক-বিভক্তির ইতিহাস, সর্বনাম, ক্রিয়া, কাল, বাক্যরীতি ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিস্তত আলোচনা তিনি করেছেন । ভাষাতত্বের আলোচনায় 
তার অনেক মতামত পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হয় নি, তথাপি এই 
আলোচনায় তার স্বকীয়তা ও নিজস্ব গবেষণা প্রস্থত বহু দর্শনের 
অভিজ্ঞরত1 প্রতিপৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে । শুনেছি [১০ 01817. ৪17৫ 
[6৬610790616 0: 82108911 17217809£6,-এব নতুন সংস্করণে 
শহীহুল্লাহ সাহেবের অনেক মত সুনীতি বাবু গ্রহণ করেছেন। 

ভাষাতত্বের ইতিহাসভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি 
এতিহাসিক পুরাতত্বমূলক প্রবন্ধও লিখেছেন। যেমন হৈহয় কুলের 
শার্ধাত শাখা, প্রথম মহীপালদেব ও শ্রীয়ল, ইবনে বতুতা ও তাহার 
বাঙ্গাল! ভমণ, (070818 162৮৪.1 06 0217591)70102 4৯100121706 
[9201012 0:117005 ৬৪11০5১1106 7115 £১152917 00101012801017 
0 06510109116 0505001275 0৫ (০11:05170015101) /১1700175 01) 
[01875101915 ইত্যাদি । 

শহীহুল্লাহ সাহেবের বর্ণনাভিত্তিক ভাষাতত্বের উল্লেখযোগ্য অবদান 
তার “বাঙ্গাল ব্যাকরণ» “বানান ও বর্ণমাল। সংস্কার? । বাঙ্গাল! ব্যাকরণ 
তিনিই ১৯৩৫ সালে প্রথম রচনা! করেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
“ভাষা প্রকাশ বাঙ্গাল৷ ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে। এর 
আগে যেসব ব্যাকরণ লেখা হয়েছে তা সবই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম- 
কান্থুনের অনুকরণে, বাংলা ভাষায় নিজন্ব ব্যাকরণ পাওয়া যায় নি। 
এজন্তে রামেন্দ্রত্রন্দর ভ্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ 
বাংলা ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তার কথ বারবার বলেছিলেন। শহীছুল্লাহ, 
সাহেবের ব্যাকরণ এবিষয়ে পথিকৃৎ এবং বহুলপ্রচারিত প্রামাণিক 
গ্রন্থ। তিনি ধ্বনি-প্রকরণ+) শব্দ-প্রকরণ',“বাক্য-প্রকরণ+“ছন্দ-প্রকরণ: 
এই বিজ্ঞানভিত্তিক ভাগের বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। বাঁকরণটির 
বর্তমানে ত্রয়োদশ সংস্করণ ( ১৩৬১) চলছে। 

রবীন্দ্রনাথেরও ভাষার রহস্য উদঘাটনে, উচ্চারণতত্ব আবিষ্ধারে 
প্রচুর উৎসাহ ছিল। এই সম্পর্কে শহীহুল্লাহ, সাহেব বলেছেন, 
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“রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাঙ্গাল! উচ্চারণতত্বের কয়েকটি বিশেষ নিয়ম 
আবিষ্কার করেন।."'তিনি স্বরসাম্যের নিয়মও আবিষ্কার করিয়াছেন ।” 
( ভাষা ও সাহিত্য )। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শহীছুল্লাহ, 
সাহেবের পরিচয় ছিল। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সভাপতিহে 
“ভারতের সাধারণ ভাষা” নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন-_ প্রবন্ধটি তীব 
প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয় । ১৯২৩ খুষ্টাব্দের পৌষ উৎসবে তিনি ঢাকা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩৮ খুষ্টাবে ঢাক। বিশ্ববিগ্যালয়েব 
ছাত্রদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে আসেন । 

বাংল। বানান সমস্তা নিয়ে ইতিপূর্বে শহীহুল্লাহ সাহেবের কয়েকটি 
প্রবন্ধ (যেমন ১৩১৮ সালের কোহিনূর পত্রিকায় “বাঙ্গালীর সংস্কৃত 
উচ্চারণ+ ১৩৩১ সালের প্রতিভা পত্রিকায় “বাঙ্গাল! বানান সমস্ত” ) 
দেশের ভীষাবিদ্দের ভাবিয়ে তোলে । রবীন্দ্রনাথৎও এই নিয়ে 
ভেবেছেন । তিনি 'প্রবাসী”র ১৩৪৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় “শব্দতব্বের 
একটি তর্ক নামে এক আলোচনামুলক প্রবন্ধ লেখেন। শহীহুল্লাহ, 
সাহেব এঁ বছরের 'প্রবাসী”র ফাল্গুন সংখ্যায় “বাংলা বানান নামে 
এক প্রবন্ধে কবিগুরুব উক্ত প্রবন্ধের বিশ্লেষণ করেন । 

১৯৩৫ সালে রাজশেখর বন্্কে সভাপতি ও চারুচন্দ্র ভট্ট চার্ধকে 
সম্পাদক করে কলকাতা বিশ্ববিদ্াালয় বাংল। বানান সংস্কার কমিটি 
গঠন করেন। বিশ্ববিদ্ভালয়ের বানানবিধি সম্পর্কে শহীছুল্লাহ সাহেব 
প্রবাসী'র ১৩৪৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় এক মনোজ্ঞ সমালোচন। 
করেন। এ বানানবিধির কোথায় কোথায় ক্রটি আছে এবং কোন্‌ 
স্থলে যুক্তিকে বর্জন করে খেয়ালপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া! হয়েছে 
তা তিনি পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করেন। প্রবন্ধের গোড়াতেই 
তিনি বলেছেন, “বানান ব্যুৎপত্তিসঙ্গত কিংবা ধ্বনিসঙ্গত হওয়া 
উচিত। কিন্তু যদি বানান কিছু ব্যুৎপত্তিসঙ্গত, কিছু ধ্বনিসঙ্গত 
হয়, তবে তাহা খামখেয়ালি হইবে মাত্র, বৈজ্ঞানিক নিয়ম হইবে 
না। উদাহরণ দিয়া বুঝাই-_ ইংরেজীতে 157)66, 1090, 10716, 
1078৮ ইত্যাদি শবে | উচ্চারিত হয় না। কিন্তু ব্যুৎপত্তির জন্য 
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প্রয়োজন আছে। বুৎপত্তিসঙ্গত বানানে 1. রাখা ঠিকই, কিন্তু যদি 
ধবনিসঙ্গত বানান চালাইতে হয় তবে [ অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। 
এইরূপ 1011, ০1781]0 ০৪1 ইত্যাদি শব্ষে ] উচ্চারিত না হইলেও 
ব্যুৎপত্তিসঙ্গত বানানে তাহা ব্যবহার করা কর্তব্য। ইংরেজীর 
ধ্বনিসঙ্গত বানান সংস্কার করিতে হইলে এই 1০] সবই বাদ দিতে 
হয়। কিন্তু যদি কতকগুলি শব্দে এই অনুচ্চারিত বর্ণ রাখি আর 
কতকগুলিতে না রাখি, কিংব। কেবল | বর্জন করিয়া 1 রাখিয়া দিই বা 
] বর্জন করিয়৷ £ রাখিয়া দ্রিই,তবে বানানের ভয়ানক অনিয়ম হইবে। 
বিশ্ববি্ঠালয়ের বানানের নিয়মে সেই অনিয়মই ঘটিয়াছে।” তিনি 
নিয়মগুলির ক্রটিবিচ্যুতির সঙ্গে নিয়ম কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কেও 
আলোচনার মধ্যে আলোক পাত করেছেন । পরে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে বাংলা 
একাডেমির এক সভায় পঠিত প্রবন্ধ 'বাংল। লিপি ও বানান-সংস্কারে, 
কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবতিত বানানবিধির সমালোচনা করেন। 
বানান-সংস্কীরের কথা বলতে গিয়ে বর্ণমাল। সংস্কারের প্রস্তাবও তিনি 
উত্থাপন করেন। এপ্রসঙ্গে তার “আমাদের সমস্ত” গ্রন্থের 'বাংল। 
বানান ও অক্ষরসংক্কার+ €সাজ বাংল” “আরবী হরফে বাংল। ভাষা, 
প্রবন্ধগুলি পড়লে তার পরিকল্পনা! ও প্রস্তাবের সঙ্গে সম্যক পরিচয় 
হতে পারে। এসব রচনায় তার সরল ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে আর ধার 
ব্যক্তিত্ব আছে 50516 তার থাকবেই, কারণ 5516 15 08০ 1081) | 

ভাষার প্রাণপ্রবাহ রয়েছে আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে । ম্যাক্সমূলার 
বলেছিলেন, ৮076 165] 20010900109] 1166 0৫ 2 1817£088৩ 5 
1) 165 0191600 । তার সম্পাদিত পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক বাংল। ভাষার 
অভিধান ও উর্ঘ অভিধান তার মহত্তম কীন্তি। যদিও এগুলি বছজনের 
সেবায় ও শ্রমে গঠিত, তবু তার নেতৃত্ব-দান আশী বছরের বৃদ্ধ শহীছুল্লাহর 
জ্জবানপিপাসার অন্যতম স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। 
আমাদের সমবেত দায়িত্ব তিনি এক] বহন করেছেন, এই কথা স্মরণ 
করে তাকে সেই অআদ্ধার্ধা দান করি যে অর্থ্য কাব অবশ্ঠ প্রাপ্য । 


অঙ্গবাদক শহীদুল্লাহ, 


শহীছুল্লাহ, সাহেব একাধিক ভাষা! জানেন। ভাষা শেখার অর্থ হচ্ছে 
তার কাছে অন্য দেশের লোকের মনের নিকটে পৌছে যাওয়া । 
মানুষের মনের ছয়ারে পৌছে তিনি নিজেই স্বার্থপরের মতো রসানন্ৰ 
উপভোগ করেন নি, অপরকেও সেই আনন্দেব অংশীদার করার জন্য 
বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্যের যখন যা তাব ভাল লেগেছে র্লাস্তিহীন 
উৎসাহে তার অনুবাঁদও বাংলাভাষায় করেছেন । বাংলায় আরবী থেকে 
“কুরআন শরীফ” হযরত মুহম্মদের (দঃ) বাণীর অনুবাদ “অমিয়বাণী 
শতক” কুর্মান হাদীশের উপদেশাবলীব অনুবাদ “বাইঅত- 
নামা”--“কসীদতুলবুর্দ” “বানত-মুআদ” “বুখারী শরীফ” “কসীদাঃ 
গওসিয়া” ফারসী থেকে “দীওয়ান-ই-হাফিয” “রুবাইয়াত-ই-উমর 
খয়্যাম” উর্ণ থেকে “শিকৃওআহ ওজওআব-ই-শিক্‌ওআহ ৮, মৈথিলী 
থেকে বিদ্ভাপতির ১০০টি পদের পদ্যান্ুবাদ করেছেন। আবার চর্ধা- 
গীতির ইংরাজী অনুবাদ 7341156 15500 90185, হযরত 
মুহম্মদের (দঃ) বাণীর ইংরাজী অনুবাদ “[01)0190 5851785 ০৫0১6 
[7015 [010191)6৮ নামে তার গ্রন্থ আছে। ফরাসী জামান থেকে 
কিছু খুচরে। অনুবাদ তিনি করেছেন-__গ্রন্থাকারে সেগুলি লিপিবদ্ধ 
হয় নি, পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে । যেমন গ্যেটে রচিত “11910- 
0065 (386581)£”-এর ইংরাজী অনুবাদ তিনি করেছিলেন যার সাহায্যে 
পরে কাজী আবুল ওহুদ বাংলায় “মোহম্মদের গান” অনুবাদ করেন । 

বাংল1 ভাষায় সর্বপ্রথম কুরআনের সম্পূর্ণ অনুবাদ করেছিলেন 
গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৬৬)। তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে 
অনেকেই করেছেন ( যেমন উইলিয়ম গোল্চস্তাক, মৌলবী আব্বাস 
আলী, ত্লিমউদ্দিন আহমদ, আবুলফজল আবছুলাহ, করীম, আবছুর 
রহমান খা, নকীবউদ্দিন খা প্রভৃতি ) কিন্তু শহীহ্ল্লাহ সাহেবের 
অন্ুবাদই অগ্ভাবধি সর্বোৎকৃষ্ট_-সম্প্রতি প্রকাশিত কাজী আবহুল 
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ওহুদ সাহেবের কুরআনের অনুবাদ মনে রেখেও । ১৯৪০ সালে 
কুরআনের আংশিক অনুবাদ “মহাবাণী” নামে প্রকাশিত হয়, পরে 
তিনি সম্পূর্ণ অন্থুবাদে মনোনিবেশ করেন। দীর্ঘ পচিশ বছরের 
সাধনায় তিনি সম্পূর্ণ কুর্মআানের অনুবাদ সমাপ্ত করেন, কিছু অংশ 
'জাগরণ; পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিন্ত গ্রস্থাকারে এখনও 
প্রকাশিত হয় নি। সেই প্রকাশিত অংশে এবং “মহাবাণী” গ্রন্থে তিনি 
যেভাবে অনুবাদ ও সুরার বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করেছেন তার থেকেই 
মনে হয় কুরআনের অন্ববাদ তার পূর্বে যারা করেছেন এবং তার 
সমকালে ধার। করছেন তাদের পড়াশুনার পরিধি তার মত ব্যাপক 
ছিল না। তার মত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অধিকারীও তারা 
ছিলেন না । অনুবাদ করতে বসে ধর্মীয় গৌঁড়ামি থেকে অনেক সময় 
মুক্ত হতে পারেন নি তারা । নান! ধর্মের মর্মবাণীর সঙ্গে পরিচয় যেমন 
তার নিবিড় ছিল তেমনটি আর কারুর ছিল না। আরবী ভাষার 
গভীরে প্রবেশ করে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাপক পটভূমির ওপর 
ভিত্তি করে কুরআন শরীফের অনুবাদ তিনি করেছেন। কাঁজেই 
গৌঁড়ামি অন্ুদারতা সংকীর্ণতা ইত্যাদি থেকে তার ভাব্য ও ব্যাখ্যা 
মুক্ত । তিনি প্রথমে সুরার ভাবার্থ দিয়েছেন পরে অনুবাদ করেছেন, 
স্ুরাটি কোন্‌ সময়, কী কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল, তার নাম কেন এমন 
হ'ল সেটির পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন এবং শেষে সুরার মধ্যে যে প্রসঙ্গ 

ক্ষেপে উল্লেখ আছে তার বিস্তৃত টীকা রচন। করেছেন । এমন কি 
ভাষাগত আলোচনাও করেছেন, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে এ সুরার 
সাদৃশ্য কোথায় আছে তাও তিনি দেখিয়েছেন। এভাবে কুরআনের 
অনুবাদ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে সাদৃশ্য বর্ণনায় তিনি যে মনোভাবের 
পরিচয় দিয়েছেন সেটি একাধারে নির্মোহ যুক্তিব দীপ্তি ও সংস্কারমুক্ত 
মনের পরিচয় দেয়, অন্যধারে তার বিস্তীর্ণ অধ্যয়নের স্বাক্ষর বহন 
করে। ওহ্‌দ সাহেবের অনুবাদ ( পবিত্র কোর্আন, প্রথম খণ্ড, ভাদ্র 
১৩৭৩, দ্বিতীয় খণ্ড, কাণ্তিক ১৩৭৪) সুরার শবগত অনুবাদ মাত্র । 
ইতিপূর্বে অন্তান্ত অন্বাদকর! যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন ওছুদ 
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সাহেবের অনুবাদ সেই পদ্ধতির একটি বাড়তি উদাহরণ মাত্র অর্থাৎ 
মূলের পাশাপাশি অনুবাদ পর পর করে দেওয়া হয়েছে। ওযছুদ 
সাহেব আরবীর মূল সুর! দেন নি, শুধু অন্থুবাদটি দিয়েছেন-_ বিস্তারিত 
“নোট্‌স” না থাকার দরুণ অনুবাদ পড়ে পাঠকের কৌতৃহল চরিতার্থ 
হবে না বরং তার ভূমিকা পড়ে মনে হ'ল তিনি এ জাতীয় ব্যাখ্যা 
প্রদানের বিরোধী । তিনি পাঠককে তার “হযরত মোহম্মদ ও 
ইসলাম” ( বৈশাখ ১৩৭৩) গ্রন্থটি “পবিত্র কোর্মানের” সঙ্গে পড়তে 
বলেছেন, কারণ তার কাছে উক্ত ছুটি গ্রন্থ পবস্পবের পবিপূরক কিন্তু 
পাঠক হিসেবে আমাদের বিবেচনায় সেটুকু যথেষ্ট নয়। তার রচিত 
হযরত মুহম্মদের জীবনীগ্রন্থের মাধ্যমে কুর্মানের মন্থুবাদ পড়তে 
গিয়ে অনেক জায়গায় ঘটনার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এদিক দিয়ে 
শহীছুল্লাহ সাহেবের অনুবাদটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থাৎ একদিকে ইসলামের 
মূলবাণীর সঙ্গে যেমন নিবিড় পরিচয় গ্রহণে সহায়ত করে তেমনি 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তার বিস্তারিত আলোচনা পাঠকের 
জিজ্ঞাসাকে অমেয় করে তোলে। পাঠকের অবগতির জন্য আমি 
উভয়ের অনুবাদের একটি অংশ পাশাপাশি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার 
কথাটিকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে চাই । ওছুদ সাহেবের অন্ুবাদ-_- 


আল্‌-ফাতিহাহ, 
[ আল্-ফাতিহাহ. বা স্থরাঃ ফাতেহা কোর্মান শবীফের প্রথম স্থুরাঃ, অর্থাৎ 
পরিচ্ছেদ । এতে সাতটি আয়াত বা ক্োক। ফাতিহাহ-র অর্থ সুচনা । 
স্থরাঃ ফাতেহা-র অনেকগুলে! নাম, সে সবের মধ্যে খুব প্রচলিত হচ্ছে 
“'আল্-ফাতিহাহ ফাতিহাতুল্‌ কিতাব? অর্থাৎ ধর্মগ্রশ্থের সৃচন| বা প্রারস্ভ, 
আর “উন্মুল কোরআন” কোবুআনের জননী বা কোর্আনের সার । এটি 
কোর্আনের সারই বটে, কেননা! খুব সংক্ষেপে কোর্আনের মূল চিন্তা বা 
শিক্ষা এতে ব্যক্ত হয়েছে । এর একটি নাম “সাব উম্‌ মিনাল মাসানি' অর্থাৎ 
বার বার পঠিত সাতটি, তার কারণ, দৈনন্দিন নামাযে সেই সাতটি আয়াত 
বা ক্সলোক বহুবার পঠিত হয়। যখন থেকে বিধিবদ্ধভাবে নামায গড়া শুরু 
হয়েছে তখন থেকেই এটি এইভাবে পঠিত হয়ে আসছে, কাজেই এটি 


৪৩ 


অবতীর্ণ হয়েছিল হযবতের প্রচাবক-জীবনের চতুর্থ বৎসরের পুবে 
এই ভাবা হয়। 

হযরতের প্রচারক-জীবনের যে বারে! বৎসর মন্কায় কেটেছিল তাকে চার 
সমান ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে £ অতি-প্রাথমিক মক্কীয়, প্রাথমিক 
মক্ীয়, মধ্য মক্কীয়, অস্ত্য মন্কীয়। 

এই স্রায় আল্লাহকে বিশেষিত কর! হয়েছে এইসব নামে £ রব রহমান, 
বহীম, মালিক | কোর্আনেব মতে আল্লাহর আব সব প্রসিদ্ধ নাম বা 
বিশেষণ যা আছে তাব সং্গ আমবা পবে পবে পবিচিত হব। রব-এর 
প্রধান অর্থ প্রভু, পালধিতা বা! প্রতিপালক, সার্থকতা-দাতা-_- এব প্রতিশব্দ 
আমবা দিয়েছি পালয়িতা, প্রতিপালক, কচিৎ কখনে! প্রত্ুও ব্যবহার 
করেছি। বহমান-এর অর্থ দয়াময়-- যিনি জগতেব ও জীবেব জঙ্য যা 
প্রয়োজনীয় পূর্ব থেকেই তাব বাবস্থা কবে বেখেছেন , এব প্রতিশব আমর! 
দিয়েছি দয়াময়, করুণাময় । বহীম্-এব অর্থও দয়াময়, তবে সেই সঙ্গে 
বোঝাম্ন তীব পুরস্কার-দাতাব রূপ-_ মালুষের শুভ চেষ্টার বহু পুরস্কার তিনি 
দেন, বহুভাবে তাকে সার্থক করেন। তার প্রতিশব আমর! দিয়েছি কপাময়, 
ফলদাতা, প্রতিপালক । মালিক শবের প্রতিশব আমবা দিয়েছি প্রভৃ__ 
ধার সর্বময় কর্তৃত্ব বয়েছে, ধিনি শাস্তি দিতে পাবেন, ক্ষমাও কবতে 
পারেন । ] 

করুণাময় ফলদাতা আল্লাহ ব নামে 

, ( সমস্ত ) প্রশংসা আল্লাহ ব উদ্দেশ্তে ( যিনি ) বিশ্বজগতেব পালগফ্রিতা_ 
* করুণাময়-- ফলদাতা-- 

, বিচাবেব দ্িনেব প্রভূ । 

, তোমাবই বন্দনা আমব করি, আর তোমাবই কাছে সাহায্য চাই। 

, আমাদের সরল পথে চাল,ও-_ 

, তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ করেছ, 

, ভাদের পথে নয় যাবা তোমার রোষেব পাত্র, তার্দের পথেও নয় যাব 
পথহারা । 
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শহীহুপ্লাহ্‌ সাহেবের অশ্পবাদ-_ 


৪ 


হুরাঃ ফাতিহ। [১] 
[ মক্কায় অবতীর্ণ £ ৭ বচন £ ১ অন্থচ্ছেদ £ ২৭ শব £ ১২২ অক্ষর ] 
পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহের নামে আরম [২] 


১. সকল প্রশংসা আল্লাহের যোগ্য, (ধিনি ) প্রতিপালক প্র ( রব্ব ) [৩] 
সমন্ত জগতের [৪]। 
২. পরম দয়ালু [৫] দয়াময় [৬]। 
৩, মালিক ( শেষ) বিচার-দ্রিনের [৭]। 
, কেবল তোমারই আমরা! আরাধন1( ইবাদত ) ঝরি |৮] এবং তোমারই 
কাছে আমরা সাহাষ্য চাই [৯]। 
* চালাও [১০] আমাদিগকে সোজ। পথে [১১]। 
* তাহাদের পথে ঘাহাদিগকে তুমি অন্ধুগ্রহ (নিআমত ) দান করিয়া 
[১২]। 
» যাহারা নয় ক্রোধ (গর্ব) গ্রস্ত [১৩] কিংল] নয় পথভ্রাস্ত [১৪]। 
আমীন [১৫] 

রাঃ ফাতিহার ভাবার্থ 

আল্লাহ. বিশ্বভৃবনের সকলের শ্রষ্টা, প্রতিপালক এবং উপদেষ্টা । 
তিনি পরম দয়ালু, দয়াময়। তাহার রাজ্যে পাপী ও অত্যাচারীর সুখ, 
অন্যপক্ষে ধামিক ও সদাচারীর দুঃখ কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে 
না। তাই তিনি পাধিব জীবনান্তে পরলোকে সকলের সুবিচার 
করিবেন। সেখানে তিনিই একমাত্র প্রভূ ও কর্তা । অতএব নুখে, 
ছুঃখে, সম্পদে, বিপদে সর্ব অবস্থায় সকল প্রশংসা! তাহারই জন্য 
উপযুক্ত । হে অশেষ গুণবান্‌ আল্লাহ, তোমার স্থায় গুণসম্পন্ম এই 
ত্রিলোকে আর ত কেহই নাই। তাই একমাত্র তুমিই সকলের উপাস্য 
এবং তুমিই সকলের সহায়। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি 
কেবল তোমারঈ দাসত্ব ও আরাধনা! করিব এবং কেবল তোমারই 
নিকট সাহায্য চাহিব। প্রভু, আমি তোমার এই সাহায্য চাই যে, 
তুমি আমাকে তোমারই পথে চালাইবে, যেমন কোনও দয়ালু ব্যক্তি 
অন্ধকে হাত ধরিয়া! তাহার গন্তব্য পথে লইয়া চলে, তেমন ভাবে 
চালাইবে। 

ছে পরম-প্রিয়। আমি ধন, জন বা! মুখ-সম্পদ লাভের জন্য 
তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছি না । আমি তোমার নিকট তোমাকেই 
যার! করিতেছি। যে পথে তোমার অন্ুগৃহীত জনের! যুগে যুগে 
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নি 


রে 


স্পটে 


চলিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছে, সেই পথ তুমি আমাকে দেখাইয়াছ 
সত্য, কিন্তু আমি হীনমতি, ক্ষীণগতি । তাই আমি তোমার সাহাঘ্য 
প্রার্থনা করি যেন আমি সেই পথে চলিতে চলিতে বারংবার তোমার 
নির্দেশ লঙ্ঘন করিয়া তোমার প্রসন্নতা হইতে বঞ্চিত না হই কিংব! 
সে পথ হইতে জষ্ট হুয়া অনন্ত হুঃখ-পারাবারে নিমগ্ন না হই | 


টীকা 


১. কুরআনের অধ্যায়কে স্থবাঃ বল! হয়। এই প্রথম অধ্যায়কে স্থরাঃ 
ফাতিহাঃ বা উন্মোচনকারী অধ্যায় বলা হইয়াছে । ইহ! সমস্ত কুরআনের 
উপক্রমণিক1, এই জন্য ইহা ২৫টি নামেব একটি ন।ম “উন্মুল কুব্আন” কুরুআনের 
জননী বা মূল। কতক বিদ্ধানেব মতে ইহা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ অধ্যায় । সাধারণের 
মতে ইহা স্থুবাঃ মুদ্দাপিবেব পবে অবতীর্ণ । বাস্তবিক ইহ1 একটি সার্বজনীন 
প্রার্থন|। 

২, এই বাক্য নবম অধ্যায় ব্যতীত প্রত্যেক অধ্যায়েব পুর্বে লিখিত 
আছে। ইমাম ( ধর্মীচার্ধ )গণের মধ্যে ইহা কোনও অধ্যায়েব প্রথম বচন 
(আয়ত ) কিনা এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কিগ্ত ইহ! যে আল্লাহ, কর্তৃক 
অবতীর্ণ কুবুআনেৰ একটি বচন, তাহাতে সকলে এক মত । ইহা স্থরাঃ নমলের 
(২৭ অধ্যায়েব ৩০ বচনে ) হযরত স্থলায়মানেব (আঃ) পত্রেব আরম্ভ বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে । স্থতরাং ইহা কুরআনের পূর্বতন ধর্মপুস্তকেব বচন, যাহা কুরআনে 
পুনরায় অবতীর্ণ হইয়াছে । কুরআন পাঠের পুর্বে এই বচন পাঠের ইঙ্গিত 
সর্বপ্রথম অবতীর্ণ বলিয়া বিখ্যাত কুর্আনেব বচনেই পাওয়া যাঁয়। “পড় 
তোমার সেই প্রতিপালক প্রভূর নামে যিনি ্থষ্টি করিয়াছেন (৯৬।৯)।” এই শুভ 
বচন প্রত্যেক শুভকার্ধের পুর্বে পাঠ করা বস্থলুল্লাহের ( দঃ ) বিধান ( সুন্নত )। 

৩, আরবী রব্ব শব্দেব আভিধানিক অর্থ প্রতিপালক, প্রভূ, সংগ্কারক। 
“ববিব রহমহুমা কম! রব্বয়ানী সগীবা (১৭1২৪ )-- হে আমাব প্রতিপালক গ্রতু 
তাহাদের ( পিতা-মাতার ) প্রতি দয়া কব, যেমন তাহাবা আমাকে বাল্াযকালে 
প্রতিপালন করিয়াছেন,” এই বচনে রব্ব শব্দের পারিভাষিক এবং আভিধানিক ছুই 
অর্থ-ই ব্যক্ত হুইয়াছে। কেবল বব্ধ শব আল্লাহের প্রতি ব্যবহৃত হয়, যেমন 
*রববী* হে আমার প্রভূ “রববানা” হে আমাদের প্রভু । প্রভূ মৃহম্মদ, প্রতু যীন্ খরীষ্ট 
প্রভৃতি প্রয়োগ কুরুআন মতে নিষিদ্ধ। 


ছঙ 


৪, মুলে “আলমীন” শঙ্জের অর্থ সমস্ত সৃষ্টি, যেমন জীবজগত্, 
জগৎ, জড়জগৎ প্রভৃতি । 

৫, মূলে "আব্রহীম”। ইহা দ্বারা পরলোকে ধামিক ও অন্ুতপ্ পাপীর 
প্রতি তাহার দয়! বুঝায়। তিনি কেবল পরমদয়ালু দয়াময় নহেন, তিনি কঠোর 
ম্যায় বিচারক, ইহা পরবর্তী বচনে প্রকাশ কর] হইয়াছে । 

৬. মূল “আর্রহমাঁন”। ইহা কেবল আল্লাহের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। 
ইহ] বারা ধায্সিক-অধাম্িক, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, চেতন-অচেতন সকলের প্রতি 
ইহলোকে তাহার দয়াবর্ত প্রকাশিত হয় । আল্লাহের এই নাম আমাদিগকে 
সকলের প্রতি দয়! প্রকাশ করিতে শিক্ষা দেয়। রহূলুল্লাহের উক্তি “ভূলোকে 
সকলের প্রতি দয়া কর, তাহ! হইলে যিনি দ্ালোকে আছেন তিনি তোমা- 
দিগকে দয়া করিবেন ।” ( আবু দাউদ এবং তিরমিষী ) আরবী ভাষায় বিশেষণ 
বিশেষের পরে বসে; কিন্তু বাঞ্গাল। ভাষায় তাহার বিপরীত । “আর্রহমান 
যদিও বিশেষণ কিন্তু আল্লাহের প্রতিশব্বরূপে বিশেষ্য স্থানীয় । এই জন্য অন্বাদে 
পরে বসান হইয়াছে 

৭. মূলে “য়উমিদদীন্ত | “য়উম” ( দিবস ) শব দ্বারা ২৪ ঘণ্টার দিন বুঝায় 
ন!। ইহা দ্বারা নির্দিষ্ট কাল বুঝায়। যেমন কুবুআনে উক্ত হইয়াছে “সেই দিন 
যাহার পরিমাণ পঞ্চাশ সহম্র বৎসর” (৭০1৪ ) পুনরুখানের পর পরলোকে মহা 
বিচার-দিনের কথা এই বচনে বল! হইয়াছে । এই বিচারান্তে স্বর্গ বা নরকভোগ। 
কুরআন শরীফের বহুস্থানে এই বিচার-দিনের বর্ণনা! আছে। যথা “আর কিসে 
তোমাকে বুঝাইবে সেই বিচার-দিন কি? অনন্তর, কিসে তোমাকে বুঝাইবে সেই 
বিচার-দিন কি? যেদিন কোন জীবাত্মা কোনও জীবাত্মার বিষয়ে কোনও 
ক্ষমতা রাখিবে না সেই দিন সকল আদেশ কেবল আল্লাহছের হইবে ।” 
(৮২২৭৯) পুর্বের বচনে আল্লাহের শাস্তগুণের ( জমাল ) উল্লেখ হইয়াছে। 
এই বচনে তাহার রৌদ্রগুণের (জালাল ) কথা বল! হইয়াছে । একত্র এইকপ 
রৌদ্র ও শাস্তভাবের সন্নিবেশ কুরুমানের এক চমৎকারিত্ব । “সংবাদ দাও আমার 
দালগ্ণণকে এই যে আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর এই যে আমার শান্তি তাহা কষ্ট- 
দায়ক শান্তি।” (১৫৪৯) 

৮, আরবী “না* বুছু”। ইহার এক অর্থ আমর! আরাধনা করি। অন্য অর্থ 
আমর! দাসত্ব করি। ইভার বিশেম্যপদ ইবাদত, অর্থ আরাধনা, দাসত্ব । মানুষ 
ধেমন একমাত্র আল্লাহছেরই উপাসন! করিবে সেইরূপ একমাত্র তাহারই দাসত্ব 


৪৭ 
চি. বি . 


করিবে । উক্ত হইয়াছে “আমার আরাধনা ( ইবাদত.) করিবে কেবল এইজন্ত 
আমি দানব (জিন) ও মানবকে স্থষ্টি করিয়্াছি।” (৫১৫১) মানুষ কেবল 
আজ্াহের দাস ( আবছুল্লাহ ) আব কাহারও দাস নহে । কোন মানুষ অন্ত 
কোনওমান্নষেব, কোনও শক্তির, কোনও পীর পয়গাম্বর বা দেবঙাব দাসত্ব করিবে 
না। এই বচনে এই অঙ্গীকার কব] হইয়াছে । দাসত্বের অর্থ হ্যায় ও (বিবেকের 
বিরুদ্ধে বা আল্লাহের আদেশের বিরুদ্ধে কাহাব৪ আদেশ পালন কবিতে কিংবা 
নিজেব ধনগ্রাণ কাহারও সেবায় উৎসর্গ কবিতে বাধ্য থাক] 


৯. ইহার মর্ম এই যে আল্লাহ, ব্যতীত কোনও মৃত পীব বা পয়গাম্বব কিংবা 
জিন, ভুঁহ, প্রেত, দেবতার নিকট মান্য সাহাধ্য প্রার্থন। কবিবে না। 

উক্ত হইয়াছে “তাহাকে ডাক1 ঠিক, আব যাহাবা তাহাকে ছাভা অন্যকে 
ডাকে তাহার! কিছুমাত্র তাহাদেব জবাব দেয় না। ইহ] শুধু যেন কেহ তাহাব 
দুই কবতল পানিব দিকে বাড়ায়, যাহাতে পানি তাহার মুখ পৌছায়, কিন্তু তাহা 
মুখে পৌছাইবাব নয়। অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা ভূল ছাডা আব কিছুই নয়।” হার 
অর্থ এই নয় যে পীড।, দুঃখ বা বিপর্দে আপদে কোনও জীবিত লোকেব সাহায্য 
না! লইয়া! কেবল আল্লাহের উপব ভরসা কবিয়া বসিয়া থাকিব। ইহার প্রকৃত 
অর্থ এই যে মনে দু বিশ্বাস রাখিব যে একমাত্র আল্লাহ তাঁআলাই আবোগ্য- 
দাতা, স্থুখ-বিধাতা, বিপদ-হস্তা, সব মঙ্গল-বিধান সবশক্তিমান, নিবাপদ-কর্তা, 
জীবিক-দাত1। তবে তাহাবই বিধান অনুযায়ী অন্যের নিকট সাহাযা চাহিবে। 


বল! হইয়াছে “ধৈধ ও উপাসনা (সলাত ) যোগে সাহাষ্য চাও ।” (২1৪৫) 
তদ্বীর এই ধৈর্ধের অন্তর্গত। আৃষ্টের উপব নির্ভব করিয়া কিংবা কেবল 
আল্লাহের নিকট প্রার্থন। করিয়! কার্ধবিমুখ হইয়। বসিয়া থাক1 ইসলাম-বিরুদ্ধ। 
রস্থলুল্লাহের ( দঃ) উক্তি, “উটকে বীধ এবং আল্লাহেব উপব ভরসা কর।” 
(তিবমিধী ) 

১০, মূলে “ইহ.দি”। ইহাব বিশেষ্যপদ “হিদায়াত” “হদা”। ইহার এক 
অর্থ পথ দেখান, অপর অর্থে পথে চালিত কবা। এখানে এই দ্বিতীয় অর্থ। 
আল্লাহ পথ দেখান, সকলের জন্য । “তিনি প্রত্যেক বস্তকে তাহার আকৃতি দান 
কবিয়াছেন। অনন্তর তাহাকে পথ দেখাইয়াছেন।” (২০1৫০) কিন্ত স্থপথে 
চালিত করা তাহাব বিশেষ দয় সেই ব্যক্তির জন্য যে তাহাব প্রতি উন্মুখ হয়। 
“আল্লাহ্‌ যাহাকে চান নিজের জন্ত বাছিয়! লন এবং যে তাহার দিকে উন্মুখ হয় 
তাহাকে তিনি স্থুপথে চালিত করেন।” (৪২1১৩) 


চে 


১১, সৌোঙ্কাপথ যে পথে আল্লাহের সম্ভোষ লাভ হয়, যে পথে আল্লাহকে 
পাওয়া যায়। “নিশ্চয় আমার প্রতিপালক প্রভূ সোজা পথে অবস্থিত 1” (১১1৫৬) 
এই পথ যে কোনও নতুন পথ নয়, কিন্তু আল্লাহেব অন্ধগৃহীত সমস্ত প্রাচীন সাধু- 
সজ্জনের পথ, তাহার পরেব বচনে বল! হইয়াছে । এই পথ পাইতে হইলে কি 
কর! প্রয়োজন ? “অনন্তর যাহারা আল্লাহে বিশ্বাস বাখে এবং তাহাকে দৃচরূপে 
আশ্রয় করে শীঘ্র তিনি তাহাদিগকে নিজেব দয়। ও অতিরিক্ত অনুগ্রহে প্রবেশ 
করাইবেন এবং নিজের দিকে সোজ। পথে চালিত কবিবেন |” (৪1১৭৬) 

১২, ইহাদের বিষয় অন্যত্র উক্ত হইয়াছে “এবং থে বাক্তি আল্লা, এবং 
রহ্থলের ( প্রেরিত পুরুষেব) কথা মানে, অনন্তর তাহার] নবী (ভাববাদী) সিদ্দীক 
( সত্যব্রত ) শহীদ ( ধর্মেব সাক্ষী-স্বরূপ প্রাণোৎ্সগকাবী ) এবং ওলিহ (সাধু) 
-গণ যাহাঁপ্িগকে আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ দান কবিয়াছেন, তাহা্দেব সহিত হইবে এবং 
তাহার। সঙ্গী হিসাবে উত্তম 1৮ (৪1৬৯) কাদ্দিয়ানীগণ এই বচন হইতে প্রমাণ 
করিতে চাহেন যে এই প্রার্থনা অন্ঠযায়ী কেহ কেহ নিশ্চয়ই নবী হইবেন। কিন্তু 
এখানে পুর্ববর্তী নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণেব পথেব কথ। বলা হইয়াছে, অন্য 
বিয়য় বল! বল] হয় নাই। অবশ্ঠ হযরত মুহম্মদ (দঃ) নবী হইয়াছেন । তাহাও 
পরে যে কোনও নবী জন্মিবেন ন। তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে । 


১৩, এই সপ্তম বচন পুর্বের বচনের ব্যাখ্যান্বরূপ | ধনী, জ্ঞানী, মানী, 
রাজা, মহারাজা ইহারাও আল্লাহের অন্থগৃহীত। কিন্তু তাহাদের কেহ নান্তিক 
কেহ অধামিক কেহ ব৷ পাপাচারী। তাহাদ্দের পথে যেন আমরা না! চলি। 
যাহার! নাস্তিক কিংবা আল্লাহের গুরুত্বপুর্ণ আদেশ স্বেচ্ছায় অমান্কারদী কিংব। 
ঘোর পাপাচারী, তাহারা ক্রোধে পতিত (মাগদৃব)। 


১৪, আরবীতে “দাল্ীন” | ইহার এক অর্থ যাহার! স্বেচ্ছায় সত্যপথ হইতে 
বিচাত হয়, অন্য অর্থে যাহারা বিলকুল পথপ্রাপ্ত হয় নাই । এই দুইয়েরই কুপথ 
আমাদের গন্তব্য নয়। 

১৫. এই বাক্য কুরআনে লিখিত হয় ন|| ইহ] অধ্যায় পাঠের পর বল! 
রন্ুলুল্লাহের সুন্নাত (পদ্ধতি)। ইহার অর্থ ইহা এইরূপ হউক । ইহা ম্বস্তি-ব্চনের 
তুল্য । ইমামগণের মধ্যে কেহ উচ্চম্বরে কেহ চুপে চুপে পড়িবার বিধান দেন। 
তওরাত (010 [586923576) যবুব (891778) এবং ইঞ্জিলে (শ্দ [:98৮০- 
2080) এই বচন (8590) দেখিতে পাওয় যায়। স্থৃতরাং ইহাও পূর্বতন ধর্ম- 
পদ্ধতি । 


৪৯ 


বিবি আয়েশ বলেছিলেন, পকুরআন হচ্ছে হযরতের চরিত্র”-__ 
তার এই উক্তি শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব কুর্মানের অনুবাদের মাধ্যমে 
আরবী-অজান! বাঙালী পাঠকদের সামনে অধিকতর পরিস্ষুট করে 
তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে ভার “অমিয়বাণী শতক” «শেষ নবীর সন্ধানে” 
ও “ইসলাম প্রসঙ্গ” গ্রন্থগুলির কথা! বলতে হয় । “অমিয়বাণী শতকে” 
হযরত মুহন্মদের (দঃ) ১০০টি বাণীর অনুবাদ রয়েছে। “শেষ নবীর 
সন্ধানে” তিনি হযরত মুহম্মদের (দঃ) আবির্ভীব ও মক।জীবনের বিভিন্ন 
ঘটনার ওপর গবেষণামূলক আলোকপাত করেছেন । “ইসলাম প্রসঙ্গ” 
গ্রন্থে তিনি বর্তমান আলোকে ইসলাম ধর্ম ও ধর্মগুরুর জীবনের 
তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিভিন্ন যুগে মুসলিম সাধকদের মত 
ও পথের তুলনামূলক আলোচনা কবেছেন। উভয় গ্রন্থে আলোচন। 
প্রসঙ্গে কুর্মান হাদীশের প্রচুর উদ্ধাতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
বিখ্যাত হাঁদীশ গ্রন্থ “বুখারী শরীফ” তিনি অনুবাদ করেছেন। তাই 
কুরআনের অনুবাদের সঙ্গে এঁ গ্রন্থগুলি পাঠ করলে তুলনামূলক ধর্ম- 
তত্বে শহীছুল্লাহ সাহেবের গভীর অস্তদৃর্টির স্ুম্পষ্ট পরিচয় পাওয়৷ 
যাবে । “হজ্জের ওরওযাঃপাকের যিয়ারাতের দে। “আ। দরূ দ”“রোযাহ 
ঈদ ও ফিতরাঠ” গ্রচ্ছে ইসলামী ক্রিয়াকাণ্ডেব মননসমৃদ্ধ আলোচন। 
আছে। বাংলা ভাষায় ইসলামকে চেনার পক্ষে এগুলিও অদ্বিতীয় 
বই। 

শীস্্রজিজ্ঞাস। তার রসপিপাস।কে কোনদিন ক্ষুপ্ন করে নি। তার 
আন্যতর দৃষ্টাস্ত বিভিন্ন স্বাদের গ্রন্থের সুন্দর স্বচ্ছন্দ অনুবাদ । হাফিষের 
গল ও উমর খয়্যামের রুবাই অন্ুবাদেও সার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! 
যায়। হাফিয শহীহুল্লাহ সাহেবের প্রিয় কবি। স্কুলজীবন থেকেই 
তিনি তার অনুরক্ত পাঠক। তিনি বলেছেন, “স্কুলজ্জীবনে হাফিয আমার 
প্রিয় কবি ছিলেন। তখন কিন্তু ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের হাফিষের 
গন্ানুবাদ ছাড়া! মূল ফারসী আমার পড়া হয় নি। আমি এ গগ্ভানুবাদ 
থেকে হাফিষের একট! গযলের পদ্ান্ুবাদ করেছিলাম ।-..হাফিযের 
সুরা যে ঈশ্বর-প্রেমের সুরা তা গিরিশবাবুর টাকা থেকে বুঝেছিলাম” 


১০৩৬ 


€( আমার সাহিত্যিক জীবন )। পরে তিনি ফারসী থেকে হাফিষের 
মূল ছন্দে গঘলের অনুবাদ করেন। ১৯৩৮ সালে তার “দীওয়ান-ই- 
হাফিয” অন্ুবাদগ্রন্থ বেরোয়। এই গ্রন্থে হাফিষের ৬০টি গষলের 
মূল ছন্দে অনুবাদ তিনি করেছেন। অনুবাদের পাশাপাশি মূল 
ফারসী গযল দিয়েছেন যাতে ফারসী জান। কিংবা অজানা! পাঠকদের 
কোন অন্ুবিধা না হয়। পাঠক যাতে মূলের পাশাপাশি আনুগত্য 
লক্ষ্য করতে পারে সেদিকে তিনি যত্ববান হয়েছেন। কেন জানি ন' 
বর্তমান সংস্করণে (১৯৫৯) প্রকাশক মূল ফারসী বাদ দিয়ে শুধু 
অন্ুবাদটি প্রকাশ করেছেন। মূলসহ হাফিষের গযলের অনুবাদ একটি 
দিলাম-_ 

£ মত রিব-ই-খোশ, নওআ। বো-গৃ তাষাঃ ব তাষাঃ নও ব-নও। 

বাদাঃ-ই-দিলকুশ। বো-ছু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও ॥ 

ব-সনমে চু লুবতে খোশ, বি-নিশী ব-খিল্‌্ওতে | 

বোসাঃ পিতী! ব-কাম্‌ আযু তাষাঃ ব-ভাষাঃ নও ব-নও ॥ 

সাকী-ই-সীমসাক-ই-মন্‌ মস্ত, নয়ম্‌ বি-য়্ারমশ. | 

যুদ্‌ কেঃ পুরু কুনম্‌ সবু তাযাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও | 

বরু যে হয়াত কয় খোবী গরু নঃ মুদাম ময় খোরী । 

বাদাঃ বো-খোর ব-য়াদ-উ-উ তাযাঃ ব-তাঘাঃ নও ব-নও ॥ 

শাহিদ-ই-দিল-রুবা-ই-মন্‌ মী কুনদ আয বরাএ মন্‌ । 

নকৃশ নিগার ও রঙ্গ ও বু তাষাঃ ব-তাযাঃ নও ব-নও | 

বাদ-ই-সবা চু বু-গষরী বর্‌ সরু-ই-কৃ-ই-আ পরী । 

কিসসাঃ ই-হাফিযশ, বো-গু তাষাঃ ব-তাষাঃ নও ব-নও ॥ 


তাজা ভাজা 
গাওছে গায়ক! মধুরন্তান তাজা তাজা নিতুই নৃতন। 
লাও পেয়ালা, খুলুক পরাণ তাজা তাজ! নিতুই নৃতন। 
পুতুল-পার! প্রিয়া সাথে ব'সেন্ধুখে নিরালাতে, 
প্রাণ ভরে নে তার চুমুদান তাজাতাজা নিতুই নৃতন। 
রূপার বরণ সাকী আমার ! ঢাল" শরাব॥ নেশা নাই আর 


ভর্ব পাত্র কাপ! প্রমাণ তাজাতাজা নিতুই নৃতন। 


মূর্খ রে! তোর বেঁচেকি কাম, শরাবষদি করলি হারাম? 


তার খেয়ালে শীরাধী টান তাজা তাজা নিতুই নৃতন। 
মন চোরা মোব প্রিয়াযে ভাই! আমার তরে করে সদাই, 

বেশ ভূষা বঙ. সাজ কত খান, তাজ] তাজা নিতুই নৃতন। 
বও যদি ধীর প্রভাত সমীর! গলি দিয়ে সেই গরীটির, 
শুনিয়ে! তাবে হাফিধী গান তাজ। তাক] নিতুই নৃতন। 


নজরুল ইসলাম এই গযলের ভাবানুবাদ করেছিলেন । “নজরুল 
গীতিকা্য় সেটি পাওয়া যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও এই গযলের 
মন্ুবাদ করেছিলেন “তাজ ব-জ1” নামে, কিন্তু তার অনুবাদ 
ংরেজী থেকে, কাজেই মুলান্নগ হয় নি, মূল ছন্দের বিচ্যুতিও 
ঘটেছে। ১৯৪২ সালে “রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম” বেরোয় । এ 
গ্রন্থেও তিনি মূল ছন্দে ১৫১টি কবাইয়ের অনুবাদ করেন। এ পর্যস্ত 
বাংল। সাহিত্যে হাফিয ও উমর খয়্যামের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে । কিন্তু সেঞ্চলি মূলভাষাব অনুবাদ নয়। সবাই ইংরেজী অনুবাদ, 
বিশেষ করে উমর খয়্যামের ক্ষেত্রে ফিটউজারেন্ডের অনুবাদ থেকেই 
বাংলায় অনুবাদ করেছেন। কাঁজী নজরুল ইসলাম ও শহীছুল্লাহ সাহেব 
মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ কবেছিলেন। ভার মতে “অনুবাদ হইবে 
মূলের প্রতিচ্ছবি । তবে ছন্দের অন্তরোধে যথাসম্ভব সামান্য বাচনিক 
পরিবর্তন অপরিহার্য হতে পারে। কিন্তু মূলের ভাবের পরিবর্তন 
আমি দূষণীয় মনে করি।” (মুখবন্ধ £ দীওয়ান-ই-হাফিয)। বিদ্যাপতির 
১০০টি পদের অনুবাদ “বিদ্যাপতি শতক” নামে প্রকাশিত হয়েছে । 
এই গ্রন্থের “মুখবন্ধে'ও তিনি বলেছেন “আমি পদাবলীর ছন্দ অনুকরণ 
করিয়া! পগ্যান্ুবাদ দিয়াছি। জানি না ইহাতে আমি 'গমিষ্যাম্যুপ- 
হাস্ততাং কি না। তবে ভরস। “মণৌ বজ্ত-সমুৎকীর্ণে কুত্রস্যেবাস্তি মে 
গতিঃ। যতদূর সম্ভব আমি বিদ্ভাপতির খাঁটি পদ ও পদের ভাষ। 
উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি ।” মূল পদ সহ তার অনুবাদের একটি 
নমুন। দিলুম-_ 
£ কাননে কাননে কুন্দ ফুল 
পলটি পলটি তাহে ভমর ভূল ॥২ 


১৬ 


পুনমতি তরুনি পিয়! সঙ্গ পাব 
বরিসে বরিসে খাতুরাজ আব ॥৪ 
রঅনি ছোটি হো! দিবস বাঢ। 
জনি কামদেব কববাল কাঢ ॥৬ 
মলয়ানিল পিব ছুবতি মাঁন। 
বিবহিনি বেদন কেও ন জান ॥৮ 
ভনে বিছ্যাপতি রিতু বসন্ত । 
কুমব অমব জ্ঞানে। দেই কন্ত ॥১০ 


কাননে কাননে ফোটে কুন্দ ফুল, 

ঘুরে ফিরে আসে ভোলা অলিকুল। 

প্রণাবতী বাম! পাষ প্রিয় কান্, 

ববষে ববষে আগত বসন্ত । 

দিন নাঁডে ক্রমে, ছোট ভয় নিশি, 

যেন কামদেব খুলিয়াছে অসি । 

মলয় বিনাশে যুবতীব মান, 

বিরহিণী-ব্যথা কাহাব অজান? 

শণে বিদ্যাপতি এ খত বসম্থ, 

কুমার অমর জ্ঞানোদেবী-কান্ত। (৭৭ সংখ্যক অশ্রবাদ ) 

ইকবালের “শিকৃওআহ ৮ ও “জওয়াব-ঈ-শিকু ওয়াহ ৮র অনুবাদ 

তিনি সাড়ে পাচ দিনে সমাপ্ত করেছিলেন। এই অনুবাদও মূলের 
অবিকল কাঠামো রক্ষা কবে অনুদিত হয়েছে এবং অনুবাদের পাশা- 
পাশি বাংল। অক্ষরে মুল উদ্রবি অন্তলিখন দেওয়া হয়েছে যাতে 
পাঠকরা অনুবাদ মূলান্ুগ হয়েছে কিন! স্বচ্ছান্দে বিচার করতে 
পারেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “আমি মনে করি, প্রথমতঃ 
অনুবাদ যতদূর সম্ভব মুলের ছবি হইবে। দ্বিতীয়তঃ পগ্যানুবাদে 
মূলের কাঠাম বজায় রাখিতে হইবে ; যথা সনেটের অন্বাদে চতুর্দশ- 
পদী; গযলের অনুবাদে চরণ সংখ্যা ও যতদূর সম্ভব অন্ত্য মিল 
(কাফিয়াহ) এবং যমক ( রদীফ ); এইরূপ রুবাইয়াতের অনুবাদে 
চরণ সংখ্য। ৪, অস্ত্য মিল ও যতদুর সম্ভব যমক রক্ষা করিতে হইবে। 


১৩৬৩ 


শিকওয়াহ ও জওআব-ই-শিকৃওআহং.মুসন্দস অর্থাৎ ছয় চরণ বিশিষ্ট। 
ইহার প্রথম চাবি চরণে এক মিল এবং শেষ তুই চরণে অন্য এক 
মিল। কখনও মিলের পরে যমক থাকে । সাধারণ উর কবিতার 
ন্যায় ইহা আরবী ছন্দে রচিত। ইহাতে ছন্দ তুম্ব, দীর্ঘ অক্ষর ও 
পদ-সংখ্যার উপর নির্ভর করে” ( নৃতন সংস্করণেব ভূমিকা : বৈশাখ 
১৩৭১) তার অন্থুবাদেব একটি স্তবক নীচে দেওয়। হল-_ 
£ হায় বজা শেওআএ তস্লীম মে মশহুর হায় হম, 
কিস্সাএ দর্দ স্থনাতে হায়, কে মজবুর হায়, হম, 
সাষে খামোশ হায়, ফরিয়াদ সে মা মুর হায়, হম, 
নালাহ আতা হায়, আগর লব পে, তো মা “যুর হায়, হম। 
আয় খুদা। শিকওআএ আব্বাবে ওফ ভী স্থন্‌ লে, 
খুগরে হুম্দ সে খোডা সা গিলা ভী সন লে। 


তোমার সেবক ব'লে খ্যাতি লাভ করেছি আমর ভবে; 
দুখের কথা শুনিয়ে দিতে বাধা হ'লাম আজকে সবে। 
চুপ যদিও বীণার মত কাদছে পরাণ করুণ রবে। 
বিলাপ ষদ্দি বেরোয় ঠোটে, নাচার বলে ক্ষমো তবে। 
নালিশ আজি করছে খোদা ! তোমার ভক্ত বান্দা, শোন , 
স্তব স্তুতি স্বভাব যাদের, একটু তাদেব নিন্দা শোন। 
ইকবালের এই কাব্যগ্রন্থের বাংল। অনুবাদ একাধিক রয়েছে । প্রথম 
অনুবাদ করেন আশবাফ আলী খান। তারপর আব ধারা করেছেন 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন গোলাম মোস্তাফা, কাজী আকরাম 
হোসেন, আমীনউদ্দীন আহমদ, মীজান্ুর রহমান, তমিজর রহমান 
ইত্যাদি। কিন্তু এই অন্ুবাদগুলিব মধ্যে আশরাফ আলী খান ও 
গোলাম মোস্তাফা সাহেবেব অনুবাদ ্বচ্ছন্দ হয়েছে কিস্তু মূল ছন্দ 
তার! সর্বত্র কঠোরভাবে মেনে চলেন নি। শহীদ্ল্লাহ সাহেব কবিত্বের 
রাশ আলগা করেন নি। কবিতা হোক বা ন! হোক মূলভাব ও 
ছন্দ যেন ঠিক থাকে । অনুবাদ করতে গেলে শুধু কবিত্ব নয় 
পাগ্ডিত্যেরও প্রয়োজন, কেন না এ ভাষার সঙ্গে গভীর ও অন্তরঙ্গ 


৬৪৪ 


পরিচয় না থাকলে মেই ভাষার অবিকল মৃততিটি অনুবাদে ধরা 
পড়ে না। শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের যে পরিমাণে পাণ্ডিত্য ছিল 
সে-পরিমাণে কবিত্ব ছিল না। সেজন্য তার অনুবাদ যে-পরিমাণ 
£910)09]1, হয়েছে সে-পরিমাণে 06৪8068] হয়া ন। তবে প্রতিটি 
অন্ভবাদ-গ্রন্থের সঙ্গে কবিদের পরিচয়, ছন্দ ও ব্যাকরণ আলোচন৷। 
যে ভাবে দিয়েছেন সেরকম ভূমিকা রচনা! আর কেউ করেন নি। 
বিশেষ করে হাফিষ, উমর খয়্যাম, বিদ্ভাপতির বিস্তৃত জীবনী ও কবি- 
পরিচয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি যেভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন সেটি 
বাংল সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ । “শিকৃওআহ, অনুবাদের শেষে 
কবি-পরিচিতি দিয়েছেন এবং কবি সম্পর্কে পথকভাবে এক মনোজ্ঞ 
আলোচনা! গ্রন্থও লিখেছেন। বাংলা ভাষায় ইকবালের ওপর 
আলোচন। অত্যন্ত অল্প। যদ্দ'র মনে পড়ে কাজী আবছুল ওছ্‌দ ছাড়া 
ডঃ অমিয় চক্রবত্তাঁ এধারের বাঙলায় ইকবাল সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে 
প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচন! করেছিলেন । শহীছুল্লাহ সাহেব তার 
গ্রন্থের “মুখবন্ধে বলেছেন, “আমি এই পুস্তকে তাহার সম্বন্ধে সকল 
জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে হইলেও পূর্ণভাবে আলোচনার প্রয়াস 
করিয়াছি ।” তাই তার ৯০ পৃষ্ঠার চটি বই ইকবাল-সাহিত্যে প্রবেশ 
করার এক নির্ভরযোগ্য চাবিকাঠি । 


শহীহুল্লাহ ও শিশু-সাহিত্য 


ভক্তিবাদীদের মধ্যে একটি গান আঁছে। সেই গানের ছুটি লাইন-__ 
£ মা আমারে দয়া ক'বে শিশুর মত ক'রে রেখো, 
বয়স বাড়ুক তায় ক্ষতি নাই, মনটি আমার শিশু রেখো। 
বর্তমান গ্রানিকর পরিবেশের মধ্যে যেখানে মানুষ সামান্য বিষয় নিয়ে 
একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করে সেখানে বয়স বাড়বে অথচ মন 
থাকবে শিশুর মতো৷ তার উদাহরণ চাইলে শহীছুল্লাহ সাহেবের নাম 
কর! যেতে পারে । তার বয়স বেড়েছে, যশ মান পাণ্ডিত্য প্রচুর 
হয়েছে, কিন্ত তিনি শিশুর মত নিলিপ্ু। পাণ্ডিত্য ও স্থষ্টির আভিজাত্য 
সম্পর্কে তিনি মোটেই সচেতন নন, আলাপ-মালোচনায় শিশুর 
সারল্য নিয়ে সবার সঙ্গে মিশেছেন। সে-যুগে শিশু ও কিশোর 
সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানরা অনগ্রসর ছিলেন। তিনি 
অগ্রণী হয়ে শিশু-মানস গঠনের কথ ভেবেছিলেন । ছেলেদের ভাল- 
বাতেন বলে সাহিত্যেও ছোটদের তিনি বঞ্চিত করেন নি। শিশু- 
চিত্ত বিকাশের জন্ত তিনি “আন্গুর” নামে এক সচিত্র মাসিক পন্রিকা 
বের করেছিলেন। এই পত্রিকায় একদিকে দেশী-বিদেশী রূপকথা 
উপকথা অপরদিকে রামায়ণ-মহাঁভারত, কুর্আন-হাদীশ, গুলিস্ত1- 
বোস্ত'1 থেকে ছোটদের উপযোগী গল্প লিখেছেন। পত্রিকাটি বছর 
খানেক মাত্র চলেছিল, কিন্ত শিশুদের তিনি ভোলেন নি। 76৪০6 
পত্রিক৷ সম্পাদনীর সময়েও ছোটদের জন্য নবীকা হিনী লিখেছিলেন__ 
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বাল্যকাল থেকে তারা যাতে আদর্শ চরিত্রবান হয়ে ওঠে সেজন্তে প্রচুর 
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স্লপাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। এ সব পাঠ্যপুস্তকে তিনি শিশুদের 
বয়স অনুযায়ী গল্প-কবিতা-রচন! লিখেছেন। তার পিঠা গাছের 
কাহিনী” “হিংস্থকের পরিণাম” “রূপসী” “সিন্দবাদ সওদাগর” গল্প 
“বিশ্বাসের মূল্য” “মাছের দাম” নাটিকা ছোটদের প্রতি ভালবাসার 
এক উদ্দাহরণ। “সেকালের রূপকথা” নামক একটি বইয়ে পত্র- 
পত্রিকায় ছড়ানো তার লেখাগুলি সংকলিত হয়ে বেরুবার কথা 
আছে। বেদ-পুরাণ থেকে ছোটদের জন্য গল্প আমাদের সাহিত্যে 
প্রচুর রচিত হয়েছে, কিন্তু কুরুআন-ভাদীশ থেকে গল্প ছেলেমেয়েদের 
কেউ বলেন নি। শহীছুল্লাহ সাহেব এই অভাব পৃবণ করেছেন । গীত 
চণ্ডী প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ যেমন ছোটদের জন্য লেখা হয়েছে, তেমনি 
শহীহুল্লাহ সাহেবও ইসলামী ধর্মগ্রন্থ ছোটদের জন্য পরিবেশন করে- 
ছেন। “ছোটদের ইসলাম শিক্ষা”, “ছোটদের দীনিয়াত শিক্ষা” তার 
উদাহরণ । হিন্দু সাধুসন্ত ধর্মগুরুদের জীবনীব যেমন প্রাষ আছে 
সে-পরিমাণে ইসলামী সাধকদের জীবনী নেই । “ছোটদের রন্ূলুল্লা 
(দঃ)” “ছোটদের নবীকথা”” “চরিত-কথা” (১ম ও ২য়) প্রভৃতি 
এক্জাতীয় বই । বইগুলির রচনাভঙ্গীও সরল, কোথাও জটিলতা নেই । 
যেমন-__ 
£ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ জুড়িয়! খুব বড এক মর্ভূমি আছে । 
ইহার নাম আরব মকুভূমি। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মক্ভূমির দেশে 
আরবজাতি বাস করে| এককালে তাহার। লাত, মানাত, হবল ইত্যাদি 
৩৬০টি দেব-দেবীর পুতুল বানাইয়। পুজা করিত , তাহা ছা'ডাও তাহার। 
নানারকম গাছপালা, ইটপাথর প্রভৃতিকে দেবত1 বলিয়া মানিত। এই জাতি 
ছোট ছোট শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়। পরস্পব মাবামারি খুনাখুনি করিয়! 
সময় কাটাইত। 
( ছোটদের রসুলুল্লাহ, ) 
ছোটদের সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে শহীহুল্লাহ, সাহেব যে যে 
বিষয়ের অভাব দেখেছেন সেই সেই বিষয়ের অভাব পুরণের জন্য 
তিনি অবসর সময়ে বই লিখেছেন । ছোটদের জন্য পুরে। সময় দেবার 
মত সাধ থাকলেও তার সময় ছিল না । কেননা দেশ-বিদেশের 
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ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা ও তুলনামূলক আলোচন! করতে গিক্সে 
সময় শেষ হয়ে যেত। তা বলে সস্তায় নাম কেনার জন্য তিনি উদ্ভট 
অবাস্তব কাহিনীকে আশ্রয় করে লিখতে হবে বলে লেখার তাগিদে 
রাশি রাশি বই লেখেন নি। সব সময় ছেলেমেয়েদের বৃহত্বর জীবনের 
দিকে এশিয়ে দিতে চেয়েছেন। সত্যকে গ্যায়কে যাতে ছোটবেল। 
থেকেই উপলন্ধি করতে পারে, বুঝতে শেখে, সেজন্যে উদার মনুষ্যত্বের 
উদ্বোধনে ছোটদের সাহিত্য তিনি রচনা করেছেন। সর্বপ্রকার 
নোংরামি, ইতরতা বর্জন করে বলিষ্ঠ জীবন যাপনের অনুপ্রেরণা! তার 
শিশুসাহিত্য রচন।র প্রধান মর্মকথা। 


শহীচুল্লাহ্র গল্প ও কবিতা 


জ্তঞানধর্মী সাহিত্া-স্ষ্টিতে শহীছুল্লাহ সাহেবেব মনীষা যেমন সু 
চিহ্নিত তেমন স্ষ্টিধর্মী সাহিত্যে তীর মনস্থিত! প্রখর নয়। তিনি কিছু 
গল্প ও কবিতা! লিখেছেন । তার কিছু গল্প সংকলিত হয়ে “রকমারী” 
(১৯৩২) নামে বেরিয়েছে। এই গল্পগ্রন্থে মৌলিক ও অনুদিত 
মোট তেরটি গল্প আছে। ছোট গল্প রচনীয় তার বিশেষত্ব তচ্ছে যে 
ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে একটি নিগুঢ় সত্যের বাপ্তনাকে ফুটিয়ে তোলা। 
সেজন্তে একটি ভাবের সমগ্রতা থাকায় পাঠককে আকর্ষণ করে। 
গল্পের মধ্যে কোথাও জড়তা নেই, চমক দেবার চেষ্টা নেই, মুসলমান 
সমাজজীবনের এক একটি ঘটনাকে তিনি গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন । 
যেমন “লক্ষমীছাড়া” গল্প । এই গল্পে শহীহুল্ল'হ, সাহেব দেখিয়েছেন 
হজ করে পুণা অজন করার চাইতে একজন অসহায় মানুষের সেবা 
করার মধ্যে বেশী পুণ্য আছে। গন্পগুলির আরম্ভ ও শেষের মধ্যে 
কোথাও নাটকীয়তা নেই । তিনি গল্পটি আবন্ত করেছেন এইভাবে _ 
? শ্‌ন্য ঘরে রমযান চুপ ক'বে বসে আছে । তাব সঙ্গে কোলেব সেতারখানাও 
চুপ হ'য়ে আছে। সাঝের বাতি জেলেই সে সেতার নিয়ে বশেছে ; এখন 
রাত ১২টা বাজে । কিন্ত রমযানের সেদিকে আর খেয়াল নেই। সেতারখানা 
কোলেই আছে, বিস্তু মনে স্ফৃতি নেই, হাতে বল নেই। সে কয়েকবার 
তার একটি গ্রিয় গান গাইতে চেষ্টা করলে, কিন্তু গলা ফুটল না। কেবল 
ছু" চোখ দিয়ে গরম পানির মৃছু ঝরণা বয়ে চলল। ইত্যাদি 
ভাষার সমস্ত অলঙ্কার বর্জন করে সাঁদামাঠ৷ ভাষায় যে গল্প লেখ' 
যায়, তার উদাহরণ শহীহুল্লাহ্‌ সাহেবের গল্পগুলি। তার গল্পগুলির উদ্দেশ্ঠা 
হচ্ছে মানুষের সংপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেওয়া, তাকে সত্যাভিমুখী করা । 
সামান্ত ঘটন1 কিংব। বেশী চরিত্রের ঘনঘটা না৷ করে মানবিক বৃত্তিগুলি 
যাতে পরিল্ফুট হয় সেদিকেই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। আজকের 
ছোটগল্পের উৎকর্ষের তুলনায় তার গল্পগুলি নিশ্রভ। তার মধ্যে 
মানুষের ভাল করার এই মনোবৃত্তি কাজ করেছে বলে গল্পগুলি 
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নীতিকথায় পর্যবসিত হয়েছে । সমাজের হিতের জন্য আর যাহ হোক 
গল্প লেখা যায় না, আব লিখলেও তা৷ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হয় না। 

তিনি একটি গল্পগ্রন্থ ( গল্প-সঞ্চয়ন ১৯৫৩ ) সৈয়দ আলী 
আহ.সানেব সহযোগে সম্পাদনাও করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকাতে 
ছোট গল্পের ধাবা সম্পর্কে মূল্যবান আলোচন। করেছেন। মৈমনসিং- 
গীতিকার কিছু কাহিনী যেমন “কাজলরেখা” “মহুয়া” এভেলুয়া- 
নুন্দরী' গল্পে রূপান্তবিত কবেছেন। গল্পে রূপান্তরের কথা বলতে 
গিয়ে তার গল্পের জন্মাস্তরের কথা মনে পড়ল। পঞ্চতন্ত্র ও ঈশপের 
গল্পগুলি বিভিন্ন কালে বিভন্ন দেশে বিভিন্ন লেখকের হাতে 
কিভাবে জন্মান্তবিত হয়েছে সেটি তিনি উদাহরণ সহযোগে আলোচনা 
করেছেন। ১৩৬৫ বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্য] “বাঙল। একাডেমী পত্রিকায় 
প্রবাসী"র ফাল্ধন সংখ্যায় এবং “সমকাল' ১৩৬৬ জ্ষ্ঠ সংখ্যায় একই 
গল্পের জন্মান্তর ও বপান্তর কিভাবে হয়েছে সেটি তার মৌলিক গল্পের 
চেয়ে আমাদের কাছে বেশী চিত্তাকর্ষক হয়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
তিনি এজাতীয় লেখা বেশী লেখেন নি। 

তিনি কিছু মৌলিক কবিতা লিখেছেন । কবিতার বই গ্রন্থাকাবে 
বেরোয় নি,তবে তাঁর সংবর্ধনা-গ্রন্থে উনিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। 
কবিতাগুলি সহজ সরল অনাড়ম্বর_- একটি কবি-মনের বিভিন্ন মুডের 
চিত্র, যেমন ঈশ্বরানুভূতি, দেশপ্রেম, নৈরাশ্য, বেদনা, উদ্দীপনা প্রভৃতি 
অস্কিত হয়েছে । অনেকগুলি পাঠ্য-পুস্তকের তাগিদে লেখা, যেমন 
প্রার্থনা” “নির্ভর', 'উন্নতি”, “বিনয়+ 'অধাবসায', "ভালো ছেলে? 
কিছু অনুদিত কবিত' রয়েছে, মূলের ভাব রক্ষিত হলেও কবিতা 
খোঁড়া হয়ে গেছে । এখানেও কবিতার মাধ্যমে উন্নত জীবনযাত্রার 
দিকে মানুষকে যাবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। যেমন-_ 


£ ভূলেছ কি একেবারে ? ভূলেছ কি নর? 
কে তুমি? কিসের তরে এলে ধর! "পর ?.." 
মাটি হ'তে জনমিয়া উদ্ভিদের মত 
মাটিতে মিশিয়া যাবে এই তব ব্রত ? 
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£ গো-গার্ভের মতন খেয়ে দেয়ে শুয়ে 
কীট পতঙ্গের মত নেচে কুদে নিয়ে 
দিন ছুই পরে ম'রে পচে গলে যাবে, 
এজন্টে শুধু এ জন্যে জনমেছ ভবে? 
(জীবনের লক্ষা ও পরিণতি ) 
£ বৃথা শোক রে মজন্ত ! জগৎ নশ্বর । 
নশ্বর মানব দেহ, আত্মাই অমর। 
মিলিবে লায়লী সনে ছাড়িয়া! জগৎ, 
রহিবে আত্মীয় মিল অনন্ত যাবৎ | 
( লায়লীর প্রতি মজন্থ' ) 
“কবি ও ভ্রান্ত মানব” কবিতায় অধঃপতিত মুসলমান সমাজকে হীন- 
মন্যতা, হতাশা, নৈরাশ্য পবিত্যাগ করে জীবনযুদ্ধে শক্ত হয়ে দাড়াবার 
ডাক দিয়েছেন__ 
£ মুক্ত পাখীর মতন স্বাধীন, 
খীচা তোমার মায়ার বাধা, 
নয়নে তোমার কুহকের জাল, 
ছুথ তোমার কেবলি ধাধা । 
অমর তুমি, মহান্‌ তুমি, 
বিশ্ব লোটে চরণ চুমি, 
নিবাল তব অমর! ভূমি । 
আপন ভূলে তোমারি ছুখ। 
(তবে) কেন এ হীনতা কেন এ দীনতা, 
কেন মলিন তোমারি মুখ? 
কেন কম্পিত ভূমি নিপতিত ? 
কেন ভগ্ন তোমারি বুক? 
এ সব জীবনক্লাস্তিমেহছুর কবিতা আজকের দিনে ততটা পাঠকের 
স্বাভাবিক গুৎনুক্য জাগায় না। ভার কাব্যের আবেদন আমাদের 
জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, তবু শহীছুল্লাহ, সাহেব কবিতি। লিখে- 
ছিলেন তার সাক্ষী হিসেবে এগুলি জীবনচরিতকারের কাছে লোভনীয় 
উপাদান। 
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এ প্রসঙ্গে তার কব্তার ছন্দ সম্পর্ক কিছু বলা বোধ করি 
প্রাসঙ্গিক হবে না । কেন না শহীছুল্লাহ সাহেব নিজেই বাংলা ছন্দ 
সম্পর্কে উৎসাহী । “বাঙ্গাল ব্যাকরণ” (১৩৪২) গ্রন্থে ছন্দ সম্পর্কে 
তিনি দীর্ঘ আলোচন। করেছেন। তাঁব মতে বাংল! ছন্দ তিন' 
প্রকার-_ অক্ষববৃত্ত, বর্ণবৃত্ত, স্বরবৃত্ত। সংযুক্ত অক্ষবকে শহীছুল্লাহ, 
সাহেব যেখানে বলেন বর্ণবুন্ত” সেখানে সত্যেন্্রনাথ দত্ত তাকে 
“মাত্রাবৃত্ত”, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ধ্বনিপ্রধান ছন্দ, মোহিতলাল 
“মাত্রিক” বা “পরভূমক ছন্দ প্রবোধচন্দ্র সেন “কলাবত্তঁ বলেন। 
নামে কি এসে যায়, ছন্দের প্রকৃতি নিবপণে ছান্মসিকদের মধ্যে 
মতবিরোধ নেই । প্রখ্য।ত ছান্দসিক আবছুল কাদিব বলেছেন, “ডস্র 
শহীহ্ল্লাহ, উপরোক্ত ছন্দঃপ্রকরণে সনাতনী বৈযাকবণগণের অনুসরণে 
অক্ষরবৃত্ত বীতিব পযাব, মধ্যসম পযার, পর্যাফসম পযাব, তরল পয়াব, 
হীনপদ পয়ার, ভঙ্গ পয়াব, লম্ুত্রিপদী, তবল ত্রিপদী, হীনপদা, 
লঘুত্রিপদী, ভঙ্গ লঘ্ুত্রিপদী, নর্তক ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী, হীনপদা দীর্ঘথ- 
ত্রিপদী, ভঙ্গ দীর্ঘত্রিপদী, ললিত ত্রিপদী, চৌপদী, লঘু চৌপদী, দীর্ঘ 
চৌপদী, হীনপদী দীর্ঘচৌপদী, দীর্ঘ নর্তকচৌপদী প্রভৃতি বিবিধ 
ছন্দোবন্ধের পবিচয যেমন দিয়াছেন, তেমনই একালের অক্ষরবৃত্ত 
বীতির দীর্ঘ পয়াব, মাত্রাবৃত্ত বীতিব লঘ্ুত্রিপদী ও স্বববৃত্ত রীতির 
চতুষ্পদীর পরিচয়ও দিয়াছেন। সংস্কৃত লঘু-গুকব বীতিব তভুজজপ্রয়াত 
তৃণক ও তোটক এবং বাংলায় ৰপান্তরিত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রান্থরিক 
( ৪০০৫7)009] ) রীতির মালিনী, কচিবা, মন্দাক্রাস্তা, শাদূলিবিক্রীড়িত 
ও পঞ্চচামর ছন্দেব স্বজপ যেমন বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তেমনই দিয়াছেন 
মধুনদনের প্রবন্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট, গিরিশচন্দ্রের অমিল 
অসমপংক্তিক অক্ষরবৃত্ত, রবীন্দ্রনাথের প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত পয়াব, 
ফারসী রীতিব গযল ও রুবাই পদবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। তাহার 
আলোচনার ভাষ! প্রাঞ্জল, বক্তব্য পরিচ্ছন্ন” (ছন্দোদশশ শহীছলাহ. : 
শহীহুল্লাহ -সংবর্ধন। গ্রন্থ) 

তার “নব্য চীন” কবিতাটি অক্ষরবৃত্তে মূল-পর্ব পঞ্চাক্ষরে গঠিত । 


১১২ 


সার পূর্বে অনেকেই পীচ অক্ষরের পর্ধ-বন্ধে কবিতা লিখেছিলেন 
তার কবিতাটি ছন্দের কঠোর অনুশাসন মেনে চলেছে__ 


£ ৫ € € 
£' নদী-ভূষিত চির-হরিত | প্রাচীন সভ্য ভে চীন দ্বেশ। 
নব-জীবনে জীবন-বন্তু | লভেছ তুমি । "াগা শেষ। 


এখানে চারটি চরণে চারটি পর্বে প্রত্যেকটিতে পাচটি করে অক্ষর। 
পঞ্চমাত্রার মাত্রাবৃত্ব ছন্দ যেমন-__ 


৫ ৫ ৫ ৫ 
£ চাদ-তারায় | শোডে মোদের | জাতীয় এই | মহ। নিশান, 
উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে অগ্রগতি কবে প্রদান। 
( পাকিস্থানের, 


জাতীঘ সঙ্গীত ) 
এখানে প্রতি চরণে চার পর্ব ও প্রতিপবে পচ কলা । ঠিনি দু-একটি 
সনেটও লিখেছেন কিন্তু সেগুলি মুল পেত্রাকর্গয় সনেট নয়। জগতের 
অধিকাংশ সনেট যেমন মিশ্র রীতিতে রচিত, তারই অনুকরণে তার 
সনেট রচিত হয়েছে । যেমন-__ 
£ কেন আজি প্রসারিত সহশ্র নয়ন 
পশ্চিম গগন পানে? খুঁজিতে কাহাবে 


সকলি ব্যাকুল এত ? কাব আগমন 
আশ'য় উল্লাসে আজি মাতায় সবারে ? 


অই যে ন্ুচারু বাক] তুরুর মতন 
আকাশে মোদের পাশে রাজে শশধর, 
কি মদিরা আছে ওতে যাহার কারণ 
সবে ওর দরশনে প্রফুল্-অস্তর ? 


পুণ্যরাজ রমযানের এই অগ্রচর, 
বসন্ত খতুর থা দূত পিকবর। 
১৯১৩ 


খাী-৮ 


অথব! এ বিধাতার শরীরিদী বানী 
রোঘা-ত্রত পালিবারে ভাকিছে লবায় ; 
কিংবা পাঠায়েছে এরে পুর্বে ঈদ-রাণী, 
যেমতি পাঠায় উষ শুক্র তারকায় ॥ 


এই সনেটের অষ্টকে ওয়ার্ডসওয়্থীয় রীতি ভেঙে প্রমথ চৌধুরীর 
পদ্ধতিতে ষটকে মিল দেখানো হয়েছে অর্থাৎ মিলবিষ্াস হ'ল 
কখ কখ, কগ কগ। গগ, ঘঙ ঘঙ। ছন্দের নিখুঁত উদাহরণ থাকলেও 
শহীদুল হ, সাহেবের কবিতাষ প্রাণ নেই। 

গল্প-কবিতা সম্পর্কে শুধু একটি কথা বলা যেতে পারে যে তিনি 
গুরুগম্ভীর বিষয়াস্তরে প্রবেশ কবাব আগে কিংবা পরে হালকাভাবে 
এসব রচনায় একটু বিশ্রাম নিয়েছেন মাত্র । এগুলি তার খ্যাতিব 
নির্ভরযোগ] মাপকাঠি নয়, তাব জীবনেব পরিচয় মাত্র । 
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সম্পাদক শহীহুল্লাহ্‌, 


ডক্টর শহীহ্ল্লাহ শুধু গবেষণা করেই জীবন অতিবাহিত করেন নি। 
সমীজের মধ্যে সাহিত্য ও ধর্মীয় চেতন। জাগ্রত পুষ্ট ও রসসিক্ত করার 
বাসনায় তিনি মাঝে মাঝে কিছু পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পূর্বে তিনি “আল-এস্লাম” “বঙ্গীয় 
মুসলমান সাহিতা-পত্রিকা”, “আদ্গুর” সম্পাদনা করেছিলেন। ঢাকায় 
এসে “0৪৪০০” “বঙ্গভূমি” “তকৃবীর” নামক পত্রিক বের করে- 
ছিলেন। প্রতিটি পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে তার গভীর দেশাত্মবোধ 
ও আদর্শপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি নিজেই শুধু লেখেন নি তার 
মতাদর্শে একদল লেখকও স্থ্টি করেছিলেন । “পীস” মাসিকপত্রে 
একটি লেখকগোষ্ঠী তৈরী হয়েছিল ধারা উত্তরজীবনে খ্যাতিমান 
হয়েছেন। নতুন লেখকদের লেখ তিনি সাগ্রহে ছাপতেন। “আম্ুর” 
সম্পাদনার সময় তিনি ছোটদের মত করে লেখা লিখেছেন। সেগুলি 
এত সরল ও হ্বচ্ছ যে একজন ভাষাতাত্বিক গবেষকের লেখা বলেই 
মনে হয় না_সেখানে তিনি একেবারে অন্য মানুষে রূপাস্তরিত 
হয়েছেন । প্রকৃতপক্ষে পত্রিকা সম্পাদনার সময় তার যাবতীয় লেখা 
যাতে সামান্য শিক্ষিত লোকও বুঝতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই 
তিনি কলম চালাতেন । তার সম্পাদিত পত্রিকাগুলির আর একটি 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে “আত্মানং বিদ্ধি”__ নিজেকে জানো । দেশের সমাজ” 
সংস্কৃতি, অতীত ইতিহাস, ধর্মের মূল বাণী ইত্যাদি মুসলমান সমাজে 
প্রচারের কলে এযুগের মুসলমান আত্মস্থ হতে শিখেছে, তাদের মধ্যে 
আত্মমর্ধাদাবোধ জেগেছে । দেশ ও সমাজের প্রতি আন্গুগত্য ও প্রেম 
যাতে আরও নিবিড় হয় সেটিই তিনি চেয়েছেন । নিজেকে চেনার পর 
মুদলমান সমাজ অনায়াসেই নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে নিতে 
পারবে-- এই রকম আশা তার ছিল। তাই তিনি নির্ভপীকতার সঙ্গে 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী চালন! করেছেন। জাতির ক্রুটি সংশোধন 
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ওপর থেকে হয় না; গোড়া ধরে টান না দিতে পারলে, চেতনাকে 
সজীব ও সম্ুদ্ধ না কবতে পারলে, সামাজিক প্রগতি হয় ন। মুসলমান 
সমাজে আজ যে যুক্তি ও জ্ানেব দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা 
দিয়েছে তার মূলে আছেন তিনি এবং তাব সম্পাদিত পত্রিকাসমূহ 
আর তাঁর অমূল্য পপ্রবন্ধবাজি। মুসলমান সমাজকে গৌঁড়ামি ও 
সংস্কাবের বেডাজাল থেকে উদ্ধার কবে ধর্মেব উদার মুক্তাঙ্গনৈ তিনি 
দাড় করিয়ে দিয়েছেন । এইভ।বে তিনি ইসলামী সংস্কৃতিব সঙ্গে হিন্ু 

স্কৃতির মিলন সাধন কবেছেন। জ্ঞানেব আলোকে উদ্ভাসিত ও শুভ্র 
দৃষ্টিভলী ঙাব ছিল বলে তার সম্পাদকীয় সুযুক্তিপূর্ণ, তীব্র, ভদ্র ও 

যত হত , সেজন্ত সেটি সম্প্রদায় বিশেষেব হ'ত না, সবশ্রেণীই তার 
মধ্যে চিন্তা কবাব মত বস্তু পেত। 


'মাল-এসলাম 


“আগ্রুমান ওলামায়ে বাঙ্গালা”ব সচিত্র মাসিক মুখপত্র ছিল “আল- 
এসলাম”। প্রথম প্রকাশ তারিখ ১৩২২ বৈশাখ, ১৯১৫ এপ্রিল-মে। 
পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ ছিল, “্ধর্ম-তত্বের আলোচনা, এসলামের 
মাহাত্ব্য প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগেব ছ্বাবা সংশয়াদিব খণ্ডন, সমাজ- 
সংস্কাব, অদ্ধ বিশ্বাসাদির মূলোৎপাটন এবং ধর্ম সম্বন্ধে অন্রশীলন ও 
গবেষণা-প্রবৃত্তির স্ফৃতিসাধন প্রভৃতিই “আল-এসলামে*র প্রধানতম 
লক্ষা ও কর্তবা।” মুনলমানদেব স্বাস্তর্যপ্রতিষ্ঠা বিষযে সচেতন থাকলেও 
পত্রিকা-কর্তৃপক্ষেব লক্ষ্য ছিল, “ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার 
করিয়া! জাতীয় সৎসাহিত্য ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেশেব বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব-বন্ধনেব চেষ্টা করাই 
দেশবাসী ও সাহিতাসেবকগণেব প্রধান কর্তব্য |” “আল-এসলামে”র 
বাধিক মূল্য ছিল ২% (২'৩৭) এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল চার 
আনা (২৫ পয়সা )। “আল-এসল।ম” নামক প্রবন্ধে শহীহল্লাহু 
সাহেব বলেছেন, “আঙঞ্চুমীন-ই-উলেমা-ই বাঙ্গলাব প্রধান কীত্তি তার 
মুখপত্র “আল-এসলাম” পত্রিকা । আঞ্চুমানের সেক্রেটারী, জয়েন্ট 
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সেক্রেটারী ও এসিস্টান্ট সেক্রেটারী যথাক্রমে মৌঃমোহাম্মদ আকরাম 
খান, মৌঃ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং বর্তমান লেখক ছিলেন 
পত্রিকার সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক ।” (মাহে নও, 
পৌষ ১৩৬৯) এই পত্রিকার আয়ু বছর পাঁচেক ছিল! শঙ্গীছুল্লাহ সাহেব 
ইসলাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লিখেছিলেন । 
ধর্মকে তিনি বিজ্ঞানের ওপর গ্রতিষ্ঠিত করে প্রথম আলোচন! করেন, 
লাপ্লাসের নীহারিকাবাদের সঙ্গে কুরআনের সাদৃশ্য দেখান। শ্রাবণ 
১৩২২ সংখ্যায় প্রকাশিত “কুরআন শরীফ ও বিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধে 
তিনি বলেন, “কুরআন শবীফ কোন বেজ্ঞানিক পুস্তক না হইলেও ইহ] 
অবৈজ্ঞানিক নহে । কুরআনে আল্লার মাহাঝ্্য বর্ণনের জন্য প্রাসজিক- 
রূপে এরূপ অনেক কথা বল! হইয়াছে, যাহা! আশ্চর্যরূপে আধুনিক 
বিজ্ঞানের সহিত মিলিয়া যায়। যদি ছুই একস্থানে সামান্য কিছু 
অমিল দেখা য।য়, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের অসম্পুর্ণতা বশতঃই ।” 
এই পত্রিকায় তার নিয়োক্ত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়-_ 


£ বৈশাখ ১৩২২ £ পুণ্যকথা 
শ্রাবণ ১৩২২ £ কুরুআন শবীফ ও বিজ্ঞান 
কাতিক ১৩২১ £ কুরুআন শবীফ ও জ্যোতিষ 
ক্যেষ্ট ১৩২৩ £ আমাদের সাহিত্যিক দরিদ্রত। 
আষাঁঢ ১৩২৩ £ কুরআন শরীফ ও পুনর্জন্মবাদ 
জীবনেব লক্ষা ও পরিণতি ( কবিত। ) 
শ্রাবণ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ১৩২৩ : খৃষ্টায় চতুর্থ গ্রন্থসমূহের ইতিহাস 
আশ্বিন ১৩২৩ £ কবি ও ভ্রান্ত মানব ( কবিতা ) 
জ্যেষ্ঠ ১৩২৪ £ কুবুআন শরীফ ও দ্বঃখতব 
পৌষ ১৩২৫ : ইসলাম ধর্মের আদর্শ ও আমাদের আশা 
বৈশাখ ১৩২৬ £ কসীদতুল্‌ বৃর্দঃ 
আধাঢ ১৩২৬ £ চট্টগ্রাম মুসলমান ছাত্রসম্মিলনীতে সভাপতির ভীষণ 


১১৭ 


বীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্ভিক1 


মুসলমানদের মধ্যে বাংল! সাহিত্যচ্চা প্রসারের জন্য তিনি বঙলীয় 
সাহিত্ায-পরিষদের অনুকরণে “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি” 
গঠন করেন (১৯১১, ৪ঠ সেপ্টেম্বর )। এই সমিতির ভ্রিমাসিক 
মুখপত্ররূপে “বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিক1” ১৩২৫, বৈশাখ মাসে 
বেরোয়। পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ শহীচুল্লাহ ও 
মোজাম্মেল হক। পত্রিকার বাধিক মূল্য ছিল দেড় টাকা ও সমিতির 
সভ্যদের জন্য ছিল এক টাক]। প্রকৃতপক্ষে শহীহুল্লাহ্‌ সাহেবকেই 
পাত্রকা-সম্পাদনাব সমূহ দায়িত্ব পালন করতে হ'ত। এ সময় তিনি 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের সহকারীরূপে কাজ 
করতেন । পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ ( ১৩২৭) পরধস্ত তিনি যুগ্ম-সম্পাদক 
ছিলেন। পরে অর্থাৎ ঢাক বিশ্ববিষ্ভালয়ে লেক্চারার হয়ে চলে 
যাওয়ার সময় (১৯২১, ২রা জুন £ ১৩২৮, জ্যৈষ্ঠ ) পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ 
থেকে সম্পাদনার দায়িত্ব মোজাম্মেল হকের ওপর অপিত হয়। এই 
পত্রিকায় তার নিয়োক্ত রচনা বেরোয়__ 


£ বৈশ্বাখ ১৩২৫ £ আমাদের ভাষাসমন্থা। 
শ্রাবণ ১৩২৫ £ কবীর সাহেব ও হিন্দুধর্ম 
বৈশাখ ১৩২৬ £ শেখ হবিবুর রহমানের আবে হায়!তের সমালোচন। 
শ্রাবণ ১৩২৭ ঃ বানত-হ্ু "আদ 
কাত্তিক ১৩২৭ $ নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত 
“ময়নামতীব গান” (সমালোচন! ) 
মাঘ ১৩২৭ £ কুরুআন শরীফ ও যুদ্ধনীতি 
শ্রাবণ ১৩২৭ £ ইবন বতৃত। ও তাহার বাঙ্গাল ভ্রমণ 
শ্রাবণ ১৩২৯ £ সতোন্দত্র-ম্মরণে (কবিত1) 


আঙুর 
বাংলাদেশে “লন্দেশ” “মৌচাক” প্রভৃতি পত্রিকা! ছোটদের জন্য 
থাকলেও শহীহুল্লাহ “আঙ্গুর” নামে একটি শিশু মামিক পঞ্জিক। 


৯১৮ 


বের করেন (১৩২৭, বৈশাখ )। এই পত্রিকার একটি বৈশিষ্ট্য 
ছিলযে ইসলামী কথ! ও কাহিনী সরলমতি বালকবালিকাগণের 
উপযোগী করে পরিবেশিত হ'ত যা “সন্দেশ” “মৌচাকে” অলভ্য 
ছিল। হিন্দু পুরাণের কাহিনী-আখ্যায়িক1 “সন্দেশ” প্রভৃতি কাগজে 
প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু কুরআন হাদীশ ইত্যাদির গল্প তেমন প্রচারিত 
হয়নি। প্রধানত এই অভাববোধ থেকেই শহীহ্ল্লাহ, সাহেব তার 
“আঙ্গুর” পত্রিকা প্রকাশ করেন । পত্রিকার বাধিক মূল্য ছিল ছু টাক' 
চার আনা, প্রতি সংখ্যার দাম তিন আন।। পত্রিকার আয়ু ছিল মাত্র 
এক বছর। ঢাকা চলে আসার ফলে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 
কুরআন হাদীশের প্রসঙ্গ থাকলেও রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীও 
প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে এই পত্রিকায় লিখেছেন। 
দীনেশচন্দ্র সেন এই পত্রিক। সম্পর্কে সম্পাদককে অভিনন্দন জানিয়ে- 
ছিলেন এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রাচীন লৌকিক কাহিনীর 
জন্য একটি প্রতিযোগিতায় রৌপ্যপদক পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। 
রবীন্দ্রনাথ ( “রথযাত্রা” ১ম সংখ্যায় ), নজরুল ইসলাম ( “হোদল কুঁৎ 
কুঁতের বিজ্ঞাপন+, ৩য় সংখ্যায় ) শাহাদৎ হোসেন, মোজাম্মেল হক, 
এ. কে. এম. আবছুল ওয়াহেদ, সুধাকাস্ত রায়চৌধুরী, হেমস্তকুমার 
সরকার, বসন্তকৃমার চট্টোপাধ্যায় প্রর্ভৃতি অনেকেই লিখেছেন । বন্ছ 
শিশুসাহিত্যিক পরে ধারা খ্যাতনাম! হয়েছেন তাদের অনেকের লেখার 
হাতেখড়ি এই “আঙ্গুর” পত্রে । যেমন শামন্ুন্‌ নাহারের প্রথম কবিত। 
“প্রণতি” আশ্বিন সংখ্যায় ছাপা হয়। এই পত্রিকার প্রায় প্রতিটি 

খ্যায় শহীহল্লাহ সাহেব ছোটদের উপযোগী গল্প, উপকথা, রূপকথা 
কবিত। ইত্যাদি লিখেছেন । এখানে ভার লেখার তালিক। দিলাম-- 


£ বৈশাখ ১৩২৭ £ তিন শিষ্যের কথা ( মহাভারত থেকে) 
পরিশ্রম ( কবিতা, আরবী থেকে ) 
জ্যোষ্ঠ £ বিধাতার পরীক্ষা (হাদী থেকে ) 
তিন শিষ্তের কথা 
পিঠা গাছের কাহিনী (রূপকথা ) 


১১৪৯ 


আধাঢ £ কপসী ( দেনমার্কের ব্ূপকথা ) 
ঈশ্বর যাহা করেন ভালর জন্যই করেন (কুরআন ও 
হাদরীশ থেকে ) 
ঃ গল্প 
£ ভেল্কির মজ। 
শ্রাবণ £ বূপসী ( উপকথ।) 
বিনয় (কবিতা, কাজিদাসের শকুস্তল! থেকে ) 
ভার £ বেলগাডীব জন্মকথা 
হজরত লোকমান (জীবনী ) 
পৌষ £ গোলাম বাদশাহ (ইতিকথা ) 
ফাক্ধন £ বোস্তম পালোয়ান 
এছাডা শিশুদের মনোবপ্তনেব জন্য ধাধা প্রশ্ন অন্ধ খেলাধুল। ইত্যাদিও 
তাকে লিখতে হত। 


ৃ 25 [69০6 


ঢাক? থেকে ১৯৯২ সালেব আগস্ট মাসে “পীস” নামে তিনি এক 
ধর্মতত্বের মাসিক পত্রিক! বেব কবেন। “আল এসলাম' পত্রিকার যা 
আদর্শ ছিল “গীসের”ও তাই ছিল। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 
সম্পাদক জানান “000: 10017)201966 010]20% 1]. 50817017)5 0)15 
09121: 15 10 019561710802 00০ 6000) 0680 2170. (68018- 
10£5 01 15191) 210)0706 006 12105511517 1000ড71175 06০9016, 
592012115 2100106 0102 1%1051170 50005, ৮710) 18010 1 
1125 00 12001556165 1056 51075 2100. 71250156.1 (041 
56169 : ৬০1 [. ০ [) এই পত্রিকাটি প্রকাশনেব পাবিপাট্যে, 
বচনা-গৌববে বিদ্বংসমাজে শ্রেষ্ঠ পত্রিকা আন অধিকার করতে 
সমর্থ হয়। এই পত্রিকার চীন, জাপান, আনেরিকা' দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়। 
প্রভৃতি দেশেব লেখক পাঠক গ্রাহক ছিলেন । দেশ-বিদেশের মনীষীরা 
এই পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। টি, এল. ভাসওয়ানী, লিন ক্লোন গ্রিক 
প্রভৃতির বছ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । তৎকালীন ঢাকার শিক্ষক ও 


ছাত্র-সমাজের মধ্যে এই পত্রিকাটি বিশেষ আলোড়ন আনে । ছাত্রদের 
মধ্যে একটি লেখকগোষ্ঠী তিনি তৈরী করেছিলেন-_ ডঃ সৈয়দ 
মোয়াজ্জম হোসেন, ডঃ সইছুল ইসলাম বোরা, আলতাফ হোসেন 
( “ডন' পত্রিকা সম্প।দক )১ এ. এফ. এম. আবছুল হক প্রভৃতি । এই 
পত্রিকা আট বছর চলার পর অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বাষিক চাদ! 
ছিল দুই টাকা চার আনা, ছাত্রদের জন্য ছিল এক টাকা চার আন। | 
মাঝে শহীছুল্লাহ সাহেব যখন পড়াশুনার জন্য প্যারিস গিয়েছিলেন 
তখন একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করে দিয়ে যান। এই পত্রিকায় 
তাঁর ইসলামী ধর্মতত্ব, আরবী ভাষাতত্ব ইত্যাদির ওপর বনু মুলাবান 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । তার প্রকাশিত রচনার তালিক1 হল এই-_ 
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বাংলা সাহিত্া-বিষয়ক মাসিক পত্রিক। “ৰজভূমি” ১৩৪৪, আবাঢ 
(১৯৩৭ জুন-জুলাই) মাস থেকে তিনি বের করেন। পত্রিকার প্রচ্ছদ- 
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পটে পরিচালকরপে তার নাম থাকত-_ সম্পাদক ছিলেন অন্যজন। 

প্রকৃতপক্ষে শহীহ্ল্লাহ্‌ সাহেবই ছিলেন সম্পাদক । পরিচালকরূপে 

তার নাম থাকার অন্যতম কারণ ছিল তখন তিনি সবেমাত্র ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছেন। সম্পাদক হওয়।! 

কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত না হওয়ার আকাক্ক্ষায় তিনি নিজের নাম 

পরিচালক হিসেবে ব্যবহার করেন । এই পত্রিকাটি স্বল্লায়ু ছিল-- 

মাত্র ছণটি সংখ্যা বেরিয়েছিল । এই পত্রিকায় প্রকাশিত তার রচনার 
তালিক।-_ 

£ আষাঢ ১৩৪৪ £ আধজাতির প্রাচীনতম প্রেমকাহিনী 
£ অভিভাষণ (চীাদপুর মুসলিম যুবকসমিতির 
একাদশ বাধষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ 


২,৫,৩৭) 
শ্রাবণ £ জাতীয় মিলনের পথে 
ভান্র £ ভাফিয 


£ লায়লীর প্রতি মজনু ( কবিতা) 


তকবীর 


বগুড়। কলেজে অধ্যক্ষ থাকাকালে তার সম্পাদনায় ১৯৪৭ 
অক্টোবরে (১৩৫৪, ২৩ আশ্বিন) *তকবীর” নামে এক পাক্ষিক 
পত্রিক। প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাটির মাত্র আঠারটি সংখ্য। বেরিয়ে 
ছিল। ১৩৫৫, ৪ঠা আষাটের পর আর কোন সংখ্যা বেরোয় নি। 
তার নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল-__ 
ঈঢুল আধহ]। প্রাচীন ভারতে গোবধ। পুর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষাসমন্তাঃ 
কারবাল! কাহিনী । শেষ নবী সম্বন্ধে ভবিব্বন্ধাণী ৷ অভিভাষণ (পূর্ব-পাকিস্তান 
মাদ্রাসা শিক্ষক-সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ ২. ৫ ৪৮)। 
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শহীচুল্লাহ্‌ব শিক্ষাচিস্তা 


ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লহ. পঞ্চাশ বছরের অধিককাল শিক্ষকতা 
করেছেন। শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞত। থেকে তিনি প্রচলিত শিক্ষার 
দোষ-ত্রুট বুঝতে পেরেছেন এবং এর প্রতিকারার্থে তিনি শিক্ষার 
পাঠ্যসৃচী ও পরীক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তনের কথাও ভেবেছেন। 
তিনি দেখেছেন আজকাল যে শিক্ষা! দেওয়া হয় সেই শিক্ষায় জীবনের 
পাঠ কিছুই থাকে না! আর ছেলেরাও এ শিক্ষা রপ্ত করেই চাকরীতে 
লেগে যায়-_ শিক্ষার প্রকৃত চর্1 হয় না| তিনি যে সব পন্থা! নির্দেশ 
করেছেন তা অধিকাংশ মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
পাকিস্তানে বাস করার ফলে এ স্থানের প্রয়োজন ও পরিবেশের ওপর 
তার পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে । পরিকল্পনায় মৌলিক কিছু নেই, 
পাঠক্রম কিভাবে অনুসরণ করলে ছাত্রোপযোগী হবে সে কথাই বলা 
হয়েছে । তবে ভার পরিকল্পনায় এমন কয়েকটি সার্জনীন রূপ আছে 
যা আমাদেরও ভাবিয়ে তুলতে পারে। 


বর্তম।ন শিক্ষা-পদ্ধতির পাচটি ক্রুটি তিনি নির্দেশ করেছেন-_ 

£ ১, লেখাপড়া শিখে অনেকেই হাভাতে হয়। কিন্তু শিক্ষা! জ্ঞানলাভের জন্ত ; 
অন্পলাভ উপরিলাভ মান্ত্র। 
২, হ্বাধীন চিন্তার ক্ষরণ হয় না, হয় শুধু গোলামি বুদ্ধি।"**পরীক্ষার জন্য 
যেটুকু দরকার ছেলেরা তাঁব এক চুলও বেশী পড়তে বাজী নয়। 
৩, ধর্মশিক্ষা হয় না। 
৪. বর্তমান শিক্ষায় জাতীয়ত। জাগে না।.""যাতে দেশের ঠিক অবস্থা 
ছেলের! জানতে পারে, যাতে কবে তাদের মনে দেশাত্মবোধ জাগে, যাতে 
দেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাই-ভাব জন্মে, যাতে তাদেব কল্পনা 
জন্মভূমির মুক্তির দিকে ধায়, এমন বই-কেতাব স্কুল-কলেজে পডান 
হয় না। 
৫. এই শিক্ষায় মানুষ হয় না।..'নীতি সম্বন্ধে কোন বই তাদের পড়ান হয় 
না। ছাত্রের! পড়ে পাশের জন্ত, জানলাভের জন্য নয়। তাদের অনেকের 


তো! 'লিখনং পঠনং পাশেরই কারপং, | কাজেই চরিঅ গড়তে তাদের যত্ 
অতি অল্পই দেখা যায়। 


উপরোক্ত পাঁচটি ক্রটির কথা সামনে রেখে সমাধানকল্পে তিনি নিম্ন 
থেকে উচ্চশিক্ষার পাঠপদ্ধতি কেমন করা উচিত তার একটি পরি- 
কল্পনা “পুর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষাসমন্তা” নামক প্রবন্ধে 
দিয়েছেন__ 


£ আমি সমগ্র শিক্ষাকে তিন স্তরে বিভক্ত করিব-- প্রাথমিক, মাপধামিক এবং 
উচ্চ। বাংলা দেশে সর্বত্র শিক্ষা মাধাম হইবে বাংল।। আমি এবিষয়ে 
গ্যারান্টি দিতে পারি যে বাংল! শিক্ষাব বাহন হইলে সর্ববিষয়ে পাঁঠাপুস্তকের 
কোনও অভাব হইবে না। শত শত শিক্ষি বাক্তি ইহাব জন্য প্রতীক্ষমাণ 
হইয়া আছেন। 
১। প্রাথমিক শিক্ষা ; ক.নিয় পাথমিক-_ প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী । পাঠা 
- কেবল বাংলা । খ. উচ্চ প্রাথমিক -_ চতুর্থ হইতে যষ্ঠ শ্রেণী। পাঠ্য 
১, আবহ্টিক (9010110য ) বাংলা, ২. ইচ্ভাগীন উদ" কিবা ইংরেজী । 
এই ছয় শ্রেণী পধস্ত প্রাথমিক শিক্ষ। বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক হওয়। 
আশু কব্য। 
বর্তমানে শিক্ষার তিনটি ধাবা বাংল| দেশে প্রচলিত আছে । ১, 
সাধারণ শিক্ষা স্কুল ও কলেজে । ২. প্রাচীন পদ্ধতির আববী শিক্ষা (014 
901)97779 118015881) 10000961017) মাদ্রাসায়। ৩. নৃতন পদ্ধতির আরবী 
শিক্ষা (বওদ ০: 7১9607069. 901)92)6 1180:8,58]। 71011081100 ) হাই 
মান্রাসা, ইসলামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট ( 15197010 17)0917760199 ) কলেজ 
এবং ঢাক! বিশ্ববিচ্যঠালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ([8180)10 9690198 
])6198750)606) | এই তিনটি ধাবাই সরকারের অন্কমোদিত । আমর। 
প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি মাত্র ধার! চাউ। এই জন্য প্রাথমিকের 
ইচ্ছাধীন উচু ভবিষ্যতে উচ্চ আরবী শিক্ষার্থীদের জন্য আবস্টিক (012]981- 
5০) হইবে। যাহার! ভবিষ্যতে উচ্চ ইংবেদী বিদ্যালয়ে পডডিবে, তাহার! 
উচ্চ প্রাথমিকে আবশ্টিকভাবে ইংরেজী কিংবা উদ্রপড়িবে। 
বর্তমানে তিন ধারার একীকরণ নিম্নের ছয় শ্রেণীতে হইবে। ভবিষ্যতে উচ্চ- 
শিক্ষার জন্যও একীকরণের চেষ্টা করিতে হইবে। নচেৎ মুসলিম সমাজের 
মধ্যে ভাবের অনৈক্য ঘুচিবে না। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানবিবজিত ধর্মশিক্ষা 
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কখনই স্থফলগ্রদ হইতে পারে না। এই অন্ঠ নিয় মাধ্যমিক শিক্ষার পর 
উচ্চাঙ্গের ধর্মবিদ্ভালয় (19010£1081 0011989 ) বা মাত্রাসার শিক্ষা 
আর্ত হওয়। কর্তব্য বলিয়৷ আমি বিবেচনা করি । নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার 
বিষয় এখন বলিব। 


২। মাধ্যমিক শিক্ষা £ ক. নিম্-মাধামিক "-_-৯ শ্রেণী। পাঠা-- ১. আবস্তিক 
বাংলা । ২. আবশ্তিক ইংরেজী যোহারা প্রাথমিক ইচ্ছাধীন উর্ঘ পড়িয়াছে)। 
৩. দ্বিতীয় ভাষা (মুসলমানের জন্য) আরবী, (হিন্দুদের জন্য) সংস্কৃত, (বৌদ্ধদের 
জন্য) পালি, কিংবা! ( অন্ত যাহাদেব মাতৃভাষা হিন্দী ব! উদ্রনভে ) হিন্দী । 
৪. ইচ্ছাধীন উচ্চমানের ইংরেক্সী (যাহাপ। প্রাথমিক ইংরেজী পড়িয়াছে ) 
কিংব! ইচ্ছাধীন উচ্চ মানের উর্ঘ (যাহাব। প্রাথমিক উদ পড়িয়াছে )। 
যাহারা বৃত্তিমূলক ( ড০০৪61০০৪] ) বা শিল্পমূলক ( 690100108] ) কিংবা 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভে ইচ্ছুক কিংবা! উচ্চ-ধর্মশিক্ষ। করিতে ইচ্ছুক, তাহারা 
নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া! বিশেষ বিশেষ বিদ্যালয়ে বা মান্রাসায় ভত্তি 
হইতে পারিবে । ভবিষ্যতে নিয্-মাধ্যমিক শিক্ষাও অবৈতনিক ও বাধ্যতা- 
মূলক করিতে হুইবে। খ. উচ্চ মাধ্যমিক ১০১ ১১ শ্রেণী। পাঠয-_ 
১, আবশ্তিক বাংল! ২, আবশ্কিক উচ্চ-মানের উদ (যাহারা নিম্ন- 
মাধ্যমিকে আবশ্টিক ইংবেজী পড়িয়াছে এবং ইচ্ছাধীন উদ্ঘপড়ে নাই ); 
কিংবা আবশ্টিক উচ্চ-মানের ইংরেজী (যাহাব1 নিক্-মাধ্যমিকে আবস্টিক 
উর? পড়িয়াছে এবং ইচ্ছাধীন ইংরেজী পড়ে নাই)। ৩. দ্বিতীয় ভাষা 
আরবী ইত্যাদি নিয়-মাধামিক হুইতে উচ্চ-মানের | ৪. ইচ্ছাধীন উচ্চ- 
মানের ইংরেজী (যাহার! আবশ্তিক উচ্চ-মানের উদ” লইয়াছে ) কিংবা 
ইচ্ছাধীন উচ্চ-মানের উর (যাহারা আবশ্তিক উচ্চ-মানের ইংরেজী 
জইয়াছে )। 


উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ছাত্রগণ কলেজে প্রবেশাধিকার পাইবে । 
এই ১১ বৎসরে বাংল! ভাবা শেখা হইবে ১১ বৎসর, উদ এবং ইংরেজী 
আবস্তিকভাবে ৫ বৎসর ও ইচ্ছাধীনক্রমে ৮ বৎসর, দ্বিতীয় ভাষা! আরবী 
ইত্যাদি ৫ বৎসর । উচ্চ-মাধ্যমিক পর্বস্ত ধর্মশিক্ষা আবস্টিক হইবে এবং 
তজ্জন্ত একটি পাঠ্যতালিকা ( 9511895 ) প্রস্তুত কর! প্রয়োজন হইবে। 
কোনও ছাত্রের অভিভাবক ইচ্ছা করিলে তাহাকে ধর্মশিক্ষা হইতে যুক্ক 
রাখিতে পারিবেন । 
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৩। উচ্চ-শিক্ষা-_ ১, ২, ৩ বাঙ্িক শ্রেণী। পাঠ্য-- ১, আবষ্টিক হাংলা। 
২, আবশ্রিক দ্বিতীয় ভাষা আরবী, উদ সংস্কৃত, পালি কিংবা (যাহাদের 
উদ” কিংবা হিন্দী নয়) হিন্দী। ৩. ইচ্ছাধীন তৃতীয় ভাষা-_ ইংরেজী, 
ফরাসী, জার্মান, ইতালীয়ান, রুশ, তুক্কাঁ, পারসী, পুষতু, চীন।, তিব্বতী, 
জাপানী, জাভানী, গ্রীক, লাতিন, হিক্র, আভেন্ভান কিংব1 উদ” ও হিন্দী 
ব্যতীত ভারতেব যে কোন একটি প্রধান ডাষ|। 
যাহার! বিজ্ঞান-শিক্ষার্থী, তাহাদের জন্বা উচ্চ-শিক্ষার তিন বৎসরের পৃথক 
পাঠ্যতালিক1 হইবে। এই বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা সমাপ করিয়! ছাত্রগণ 
মেডিকেল কলেজ, ইপ্িনীয়াবিং কলেজ, এগ্রিকালচারাল কলেজ প্রভৃতি 
বৈজ্ঞানিক কলেজে প্রবেশাধিকার লাভ কবিবে। সমস্ত কলাবিষয়ক (4:65) 
শিক্ষ। ১৪ বৎসরে শেষ হইবে । বর্তমানে ১৬ বৎসর লাগিতেছে। ইহাতে 
অনেক সময় ও অর্থ বাচিয়া যাইবে । 
উচ্চ-শিক্ষার পর গবেষণার জন্য বাস্ত্রীয় কলাবিষয়ক কিংবা! বিজ্ঞানবিষয়ক 
(9686০ 46৪ ০01 9016099 0০0119%9 ) শ্বদেশীয় ব। বৈদেশিক অধ্যাপকের 
তত্বাবধানে কার্য করিতে হইবে । ইহার শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হইবে । 
ইহ! কেবল মেধাবী গবেষণা-ইচ্ছুক ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে । গবেষণার 
পারদশিতার পবিচয়স্চক একটি উপাধি ছান্রদিগকে দেওয়া যাইবে। 
ছাত্র্দিগকে গবেষণার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইবে না। 
এই পরিকল্পনায় দেখ! যাচ্ছে যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান গোড়া 
থেকে শেষ পর্যস্ত তিনি সমর্থন করেন। তা বলে ইংরেজীকে বাদ দেবার 
কথা বলেন না, “ইংরেজী ভাব। শেখা দরকার, খুবই দরকার । ভারত 
স্বরাজ্য পেলেও আমাদের ইংরেজী পড়তে হবে, শিখতে হুবে। 
ইংরেজী বাদ দিলে ফরাসী কি জার্মান ভাষা শিখতে হবে । মোট কথা, 
হাল-জগতের সঙ্গে যোগ রাখতে এ ভাষাগুলি নেহাত দরকার । 
এগুলির মধ্যে আবার ইংরেজী সকলের চেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। 
তাই চাই ইংরেজী ।” 
ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাস রচনা প্রধানত তারই 
কীতি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের একত্রী- 
করণ করে ভাষ। ও সাহিত্যের সমাস্তরাল যোগাযোগ যেমন ছাত্রদের 
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ধরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা দেখা যায় সেইরকম শহীহছ্ল্লাহ্‌ সাহেব বাংলা 
সিলেবাসেও সাহিত্য ও ভাষার ছটি প্রবাহ যুগবিভাগের মাধ্যমে 
পাশাপাশি উপস্থাপিত করেছেন। অর্থাৎ প্রাচীনকালের বাংল। ভাষ। 
9 সাহিত্য, মধ্যযুগেব বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, আধুনিক যুগের বাংলা 
ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিবর্তনেব ইতিহাস, সেই সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্থ 
ভাষার পটভভূমিকায় বাংল! ভাষা ও সাহিত্যেব তুলনামূলক বিবর্তনটিও 
ছাত্ররা যাতে হৃদয়ঙ্গম করতে পাবে সে-দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি 
১৯২১ সালে সিলেবাস রচন! কবেছিলেন। তাব এই সিলেবাসের 
কাঠামে। এমনই সাফল্য এনে দিয়েছে যে আজও তাব পরিবর্তন করার 
দরকার পড়ে না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যখন বাংল৷ বিভাগের 
অধ্যক্ষ ছিলেন তখন এই পদ্ধতিতে সেখানকার বাংলা সিলেবাসও 
বচন। করেছিলেন । 

মান্তষের বন্ুমুখী রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষাকে নান। জনের 
উপযোগী করে ছড়িয়ে দেওয়। হচ্ছে না। মানসিক উৎকর্ষের সঙ্গে 
ধর্মনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাবান মানুষ গডে তোলার কোন ব্যবস্থা নেই । শিক্ষা 
যদি শুধু অর্থোপার্জনের লক্ষা হয় তাহলে সে শিক্ষায় চরিত্র গঠিত 
হয় না, মান্রষ স্বার্থপর হয়ে ওঠে । বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে প্রেমধর্মের 
সার্থক সমন্বয়ে শিক্ষাকে গড়ে তুলতে হবে । এই প্রেমের উন্মেষ হবে 
ধর্ম ও নীতিশিক্ষা পঠনে। শহীহুল্লাহ্‌ সাহেব বলেছেন, “আমর! 
এতদিন ছাত্রদের মস্তিক্ষের খোরাক দিয়েছি । এখন তাদের দেহ ও 
আত্মার দিকেও আমাদের মনোযোগ দিতে হবে ।-*'শিক্ষাবিভাগের 
আশু কর্তব্য হচ্ছে সামবিক ড্রিল এবং ধর্ম ও নীতিশিক্ষাকে বাধ্যতা- 
মূলক করা । আমার মনে রাখতে হবে 401. 91780 15 21080 
[70101159011 1102 51791] 591] 002 10012 "0119১ 210 1996 
1015 ০৬ 908] ? এই গুরুগম্ভীর বিষয়টি একজন ইংরেজ লেখক 
সরল করে বলেছেন, এ 5০০ €6801) 5০০: 010110161) 00162 
1২5, 0096 16852 02 0০0 ২ (151151078), 00610 0065 
ড1]1 ০০ 056 ঠিটিও 0 (155091). ১৯৭৪ সালে ইংলগ্ডের সবজেদীর 
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বিদ্যায়তনের সর্বস্তরেই ধর্মশিক্ষা দেবার আইন পাশ হয়েছিল। 
আমাদের দেশেও বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার মধ্যে ধর্মশিক্ষা 
দেবার কথ। বলেছিলেন । 

মুসলমান সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায় অনগ্রসর । তাকে জাগাতে হলে 
ধর্মের মাধামে জাগাতে হবে কেনন। ধম নিয়ে তাবা বেশী মাতামাতি 
করে। শিক্ষার অভাবে ধর্মেব প্রকৃত অথ তাদেব বোধগমা হয না। 
মুলমান সমাজে মেলামেশ। করে তার দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে, “প্রচোক 
ঘীস্টান বালক তাহাব বাইবেল জানে, যে পর্যন্ত প্রাতোক মুসলমান 
বালক তেমনই তাঠার কুরআন শবীফকে না জানিবে সে পধন্ত মুনলমান 
সমাজ জাগিবে না।” এই কুরআন শবীফ শিক্ষা-দ।ন মক্তব-মাদ্রাসাতেই 
হয়ে থাকে কিন্ত শিক্ষার মাধ্যম উর ভাষা । বাওলাদেশে মক্তব 
গাদ্রাসাতে উত্তবভাবতের পাঠপদ্ধত্তি অনুসবণ কবা হয়। বাংলার 
মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বাংলার মাধ্যমে ধর্মশাস্্রাদি আলোচনার 
ব্যবস্থা না করলে ধর্মেব মূল সৌন্দর্য পড়ুয়াদের মনে পবিশ্ফুট হয় না। 
সেজন্তে তিনি মন্তব-মাদ্রাসায় বাংলাভাষ। অবশ পাঠ্য কবার কথা 
বলেছেন। উত্তবভারত্তে অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রদেব মাতৃভাষা উদ? 
কাজেই উর্ঘর মাধ্যমে তাবা যত সহজে আববী রপ্ত করতে পাবে 
বাঙলাদেশেব ছাত্রব! উদ্ব মাধ্যমে আরবীকে তত সহজে আয়ত্ত করতে 
পারে না । কেনন। তাদের কাছে উর্দু ও আববী ছটোই বিদেশী ভাষা। 
ফলে তারা না! শেখে উর্ঘ না শেখে আরবী । তাই অবিলম্বে পাঠ- 
পদ্ধতির ক্রুটি অপনোদন কবাব কথ। শহীছুল্লাহ্‌ সাহেব বলেছেন, 
“হিন্দৃস্তানী আলীমগণ উর্থ ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ এবং 
তফসীর, ফিকৃহু, হদ্দীস, তসউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিচ্ঞ।ন, ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত, 
কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া এতদ্বিষয়ক 
আরবী, পারসী ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া 
উদ্ভাষায় সর্বাঙ্গনুন্দর ইসলামী সাহিত্যের স্যষ্টি করিয়াছেন ।... 
আমাদের মৌলভী-মৌলানাগণ বঙ্গ ভাষায় গ্রন্থ রচনা কর! দুরে থাকুক, 
বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্মগ্রান্থের 
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অমর্ধাদা করা হয় ইত্যাদি রূপ প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না 1". 
ফলে তাহাদের ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শুনিয়া সামান্য বাংলা-জান। শ্রোতারা 
পর্যন্ত হাসিবে কি কাদিবে, তাহ! ঠিক করিতে পারে না। তাহাদের 
বাংল ভাষায় যেমন দখল, উত্তেও তেমন। স্কুলের ন্যায় যে পযন্ত 
বাংলার মাদ্রাসায়ও বাংল। ভাষা অবশ্যপাঠ্য দেশীয় ভাষ। রূপে স্থান 
না পাইবে, সে পর্যস্ত আমাঁদের এ দুরবস্থা ঘুচিবে না” খাঁটি বাংল! 
ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচন। করলে মক্তব-মান্রাসার মৌলবীরা চট করে 
বাংলা বুঝতে পারবেন নাঁ। সেজন্যে উদ্ব-আরবী শব্দ নিয়ে মক্তব- 
মাঞাসার বাংল! পাঠ্যপুস্তক রচনা করাব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। 
এই পদ্ধতিতে শহীহুল্লাহ সাহেব অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচন' 
করেছিলেন। এই পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও রচনা নিয়ে একদিন 
বাঙলাদেশে প্রচুর বাগ বিতণ্ডা হয়েছে । কলকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপকেব প্রার্থী হবার সময় রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায় শহীছুল্লাহ. সাহেবের এই মিশ্র বাংল রীতির কথা৷ 
তুলেছিলেন। মক্তব-মাদ্রাসার পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে জনৈক রমেশচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় “প্রবাসীর বৈশাখ ১৩৩৯ সংখ্যায় “মক্তব-মাদ্রাসার 
বাংল৷ ভাষা” শীষক প্রবন্ধে তীব্র সমালোচন। করেছিলেন । উক্ত 
আলোচনায় একস্থানে তিনি বলেছিলেন, “সুশিক্ষিত শিষ্টভাষা-পটু 
মুসলমান লেখককেও হিন্দুবিদ্বেষ ও আরবী অনুকরণেচ্ছারপ 
সমাজের দুষিত মনোবৃত্তির সন্ভে।ষসাধনার্থ এ এখিচুড়ী” ভাষাই 
ব্যবহাব করিতে হইয়াছে ; স্বভাবতই ও সহজেই যে ভাষা আজিয়া 
পড়ে, অকারণ মাঝে মাঝে ছু-একট। বিকট আরবী-ফাসীঁ কথা 
মিশাইয়া, সেই ভাষাকে একট। কুৎসিত করিয়া, তবে একশ্রেণীর 
লোকের আদরণীয় করিতে হইয়াছে । “ডক্টর পণ্ডিত? মুহম্মদ শহী হুলাহ_ 
প্রণীত “মক্তব-মাত্রাস1 শিক্ষা” হয় ভাগ” তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত ।” 
রবীন্দ্রনাথও উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে প্রবাসী” ভাদ্র ১৩২৯ 
সংখ্যায় বলেছিলেন, “শিশুপাঠ্য বাংলা কেতাবে গায়ের জোরে 
আরবিয়ানা-পারসিয়ানা করাটাকেই আচারনিষ্ঠ মুসলমান যদি সাধুতা 
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বলে জ্ঞান করেন তবে ইংরেজী স্কুলপাঠ্যের ভাষাকেও মাঝে মাঝে 
পারসী বা আরবী ছিটিয়ে শোধন না করেন কেন 1...শিক্ষক জানেন 
পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজীকে বিকৃত করার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দিলে 
ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষায় গলদ ঘটবে, তার এঁ ভাষা সম্যকরূপে 
ব্যবহার করতে পারবে না ।...সেই একই কারণে ছাত্রদের নিজের 
খাতিরেই বাংলাটাকে খাটি বাংলারপে বজায় রেখেই তাদের শেখানে। 
দরকার ।” ( মক্তরব-মাদ্রাসার বাংলা ভাষা )। শহীছুল্লাহ সাহেব এই 
যুক্তি স্বীকার করেন। কেননা এ জাতীয় পাঠাপুস্তক রচন ছাড়! তার 
নিজের মৌলিক গ্রন্থে খিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করেন নি। মক্তব-মাদ্রাসার 
পাঠ্যপুস্তকেব নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচন। 
করেছেন এই ভরসায় যদি তার স্ব-সমাজ মিশ্ররীতিতে বাংলার রস 
উপলব্ধি করে পরে খাঁটি বাংল! ভাষার রত্ব-ভাগ্ারের খোজ নেয়। 
পাকিস্তান স্যগ্টির পর মক্তব-মাদ্রাসীর পাঠপদ্ধতির কোন 
পরিবর্তন হয় নি--উর্ঘ আর৪ আসর জীকিয়ে বসে। তিনি পুধ- 
পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক-সম্মেলনে এপ পাঠপদ্ধতির নিন্দা কবে 
বলেন, “বাংল! দেশের মা্রাসা-শিক্ষায় এই সাংঘাতিক ক্রি অচিবে 
সংশোধন করিতে হইবে । নচেৎ আমদের মৌলভী ও মৌলানারা 
প্রকৃত “হাদা-এ-কওম” হইতে পারিবেন না এবং আমাদের বাংলা 
দেশের ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞানতাঁও ঘ্ুচিবে না । আশ্চর্যের বিষয় একদল 
ব্যক্তি যদিও সংখ্যায় নগণ্য, এই সহজ সত্যটি ন৷ বুঝিয়া বাংল দেশে 
স্বদেশী বাংলার পরিবর্তে বিদেশী উর্ঘ ভাঁষ৷ প্রচলনের জগ্য চেষ্ট। 
করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি তুকফি-ঈরণ, আফগানিস্তান, 
মালয়-ইন্দোনেশিয়া ও হিন্দুস্তান ইহাদের মধ্যে কেহ কি দেশী ভাষা 
ত্যাগ করিয়াছে? আমি জিজ্ঞাসা করি পৃথিবীর মধ্যে কোনও সভ্য 
দেশ তাহার দেশীয় ভাষ! ত্যাগ করিয়া বিদেশী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে?” 
তবে পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগনৃত্র রচনা করতে হলে, 
ভাবের আদান-প্রদ্দান চালাতে হলে পূর্ব-পাকিস্তানকে উর্ঘ ও পশ্চিম 
পাকিস্তানকে বাংল শিখতে হবে। ১৯৫৮ সালে ফরহংগে রব্বানী 
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উত্-বাংলা অভিধাঁনের ভূমিকায় এই সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন, 
“উর্ঘ ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান অনায়াসে জ্ঞানের 
পরিধি বৃদ্ধি করিতে পারেন। মুসলমানের জন্য আর একটি বিশেষ 
কারণে উর্ঘ ভাষা শিক্ষণীয়। উর্ঘ লেখকগণ যেমন বিরাট ইসলামী 
সাহিত্য রচনা! করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় বাংলায় সেরূপ সাহিত্য 
এখনও রচিত হয় নাই ।:.-উদ্ব ভাষিগণ বাংল। শিক্ষা করিলে রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎ চট্টোপাধ্যায়, নজকল ইসলাম প্রমুখ শক্তিশালী লেখকগণের 
দ্বার! সমৃদ্ধ সাহিতোব সহিত পরিচিত হইবেন এবং বাঙ্গালার হিন্দু- 
মুসলমানকে জানিতে পারিবেন ।-*"এই সন্ভাব ও সমঝোতা পাকি- 
স্তানের পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডের, তথা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 
পরস্পর সম্প্রীতি ও শাস্তির জন্য একান্ত বাঞ্চনীয় |” 
মুসলমানরা শিক্ষায় অনগ্রসর__ তাই তাদের শিক্ষা-প্রসারের কথ। 
তিনি চিন্তা করেছেন। কৈফিয়ৎ প্রসঙ্গে বলেছেন, “এই যে মুসলমানদের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তার সে শুধু মুসলমানদেরই ভালোব জন্য নয়, দেশের 
দশের সকলের ভালোর জন্যই |” মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষারও তিনি 
একজন সমর্থক, “শিক্ষা-বিস্তারেব কথায় মেয়েদের বাদ দিলে চলবে 
না। তার সমাজের অর্ধেক । তারা৷ আমাদের আধা শরীর । এই 
আধাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে কখনই আমর। ভাল থাকতে পারিনে ১ 
ছাত্রদের সেবার কাজে উদ্বদ্ধ করতে চেয়েছেন, “লম্বা ছুটির সময় 
তোমরা কি চাষীদের মধ্যে গিয়ে কাজ করতে পার ন। ? স্বদেশ-প্রীতি 
কি কেবল মুখের কথা হ'য়ে থাকবে ? মনে রাখতে হবে যে পর্যস্ত ন৷ 
দেশের সাড়ে পনের আন! এদের অবস্থা ফিরবে, এর নিজেদের দাবী- 
দাওয়া কড়া-গণ্তীয় বুঝে নিতে পারবে, সে পর্যন্ত প্রকৃত স্বরাজ হবে 
না।% ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 
“আমাদের দেশের যে অবস্থা, তাতে অন্য অন্ত শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি 
শিক্ষা প্রতোকের পক্ষে আমি ফরজ বলেই মনে করি ।."'কিস্তু ছাত্র- 
জীবনে রাজনীতি শিক্ষা (00110108] 0091011)5) এক কথা আর 
রাজনীতি ক্ষেত্রে অংশ নেওয়া (8০6৬6 0810010901015 111 190116108) 
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আর এক কথ! । এই শেষ জিনিষটায় এমন একটা নেশা! আছে, যে 
তাতে মাতলে আর সব ভুল হয়ে যায়। ছাত্রদের পক্ষে সেটা মস্ত 
ক্ষতি, দেশের পক্ষে সেটা মস্ত ক্ষতি । মনে রেখে। ছাত্রর দল, 
রাজনীতিতে হাতে-কলমে যোগ দেবার জন্য সমস্ত জীবন পণড়ে আছে, 
কিন্ত পড়াশোনার জন্য বেশী সময় নেই ।% 

দেশের আপামর জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
কতিপয়কে শিক্ষিত কবে বিরাটতম অংশকে পঙ্গু করে রাখলে জাতীয় 
উন্নয়নের কোন পরিকল্পন। সার্থক হতে পারে না । তাই তিনি বলেছেন, 
“আমার মনে হয়, সক্গ রকমের শুভ অনুষ্ঠানের আগে চাই জন- 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার; তা না হলে কোন স্থায়ী মঙ্গল তাদের 
হ'তে পারে না। রাজনৈতিক উন্নতি বল, অর্থনৈতিক উন্নতি বল, 
ধর্মসন্বন্ধীয় উন্নতি বল, সামাজিক উন্নতি বল, সকলেরই বুনিয়াদ এ 
জন-শিক্ষা । বুনিয়াদ ঠিক না হ'লে কোনও এমারতই টিকতে পাবে 
না। পাক! মিস্ত্রী কখনও বুনিয়াদ মজবুৎ ন। ক'রে উপরের গড়ন শুরু 
করে না।৮ জনশিক্ষ। প্রসাবের জন্য মলজিদগুলিকেও তিনি শিক্ষাগারে 
রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন, “পাচ ওয়াক্ত নমাষ পড়ার পব খোদার 
ঘব খালি প'ড়ে থাকে ।---প্রত্যেক মুসলমান স্ত্রী হোক বা! পুরুষ হোক, 
ছেলে হোক বা বুড়ো হোক, সকলকেই লেখাপড়া শিখতে হবে, 
এই যখন ধর্মের বিধান, তখন তার উপায় করতে হবে । মসজিদ ও 
খতীবেব সাহায্যে এ কাজ হবে। সকালে খতীব ছেলে-মেয়েদের 
পড়াবেন, সন্ধে।র পরে অন্য সকলকে পড়াবেন।” ১৯৩৭ সালে 
টাদপুর মুসলিম যুবক সমিতিব অধিবেশনে তিনি খতীবদের ট্রেনিং- 
দ্বানের কথ। বলেছিলেন, “যাতে ক'বে খতীবগুলি শিক্ষাদানের 
উপযুক্ত হতে পারেন, তার জন্য প্রত্যেক মহকুমায় খতীব [91105 
মাদ্রাসা থাকা দরকার । এ কাজ খুবই সহজ, কেবল চেষ্টার অভাব ।” 
জনশিক্ষা প্রসারের জন্য সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার খতীবদের 
ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন। 

দেশ স্বাধীন হলেই স্বাধীন দেশ বলা যায় না মনে-প্রাণে যদি 
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স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ না হয় তাহলে সে-দেশের প্রগতি রুদ্ধ হয়ে 
পড়ে । দেশের মানুষের মনকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার যেমন 
সংস্কার করতে হবে তেমনি ধারা শিক্ষাদান করবেন তাদেরও মনের 
সংস্কার সর্বপ্রথম দূর করতে হবে। তিনি বলেছেন, “খোদাদাদ আযাদ 
পাকিস্তানের সুনাগবিক গঠন করতে হ'লে সর্বপ্রথম কর্তব্য হল 
ছাত্রদের মনে স্বাধীনতার ভাব স্ষ্টি করা। এটা! একটা নিষ্ঠুর সত্য যে 
দেশ আযাদ, কিন্তু অনেকের পক্ষে মন গোলাম । আমি তাকেই 
স্বাধীন মন বলি, যা সব রকমেব কুসংস্কার-বজিত, যা সকল দীনতা- 
হীনত। থেকে মুক্ত, যা দেশেব মঙ্গলচিস্তায় সদা-ব্যাপূত, যা দেশের 
ভাইবোনদের সেবায় উল্লসিত। ছেলেদের এই স্বাধীন মন স্থষ্টি 
করতে হলে, সর্বাগ্রে শিক্ষকদেব নিজ মনকে স্বাধীন করতে হবে ।” 
কাজেই শিক্ষকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “আজ 
আমাদের মানাষেব চাষ কবতে হবে ।""'কেবল বন্ুসংখ্যক লোককে 
অক্ষরজ্ঞানবিশিষ্ট করলে তাদের মানুষ করা৷ হ'ল না। মানুষের 
মধ্যে পাশব স্বভাব আছে এবং এশ্বরিক গুণও আছে। পাশব স্বভাবকে 
দমন ক'রে যদি তাঁর এশ্ববিক গুণকে ফুটিয়ে তোলা যায় তবেই তাকে 
প্রকৃত মানুষ করা হ'ল; শিক্ষকেব কাজ এই লেজ-শিং-বিহ্বীন পশুকে 
মানুষ করা ।... মোট কথা শিক্ষককে মনে রাখতে হবে ছাত্রদের 
পড়াশোন। অপেক্ষা তাদের চরিত্রগঠন শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য । আর 
ছাত্রদেরও মনে করতে হবে পড়াশোনায় সকলে ক্লাসের 250 0০95 
না হ'তে পারে, কিন্তু সকলেই চরিত্রে £10 ৮০০ হ'তে পারে।” 
(ত্রিপুরা জেলা শিক্ষক-সমিতির ত্রয়োদশ বান্িক অধিবেশনে সভাপতির 
ভাষণ ? সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ ) 

111917 10097206, 1১16 £11176 ও 01095150660 001102105-- 
শিক্ষায় এই তিন টিবূপের পরিপূর্ণতা তিনি চেয়েছেন। বাঙলা দেশের 
শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতির গতিপ্রককতির সংস্কার নিয়ে ধাঁরা কাজ করবেন, 
ডক্টর মুহম্মদ শহীহুল্লাহ. অবশ্যই তাদের চিন্তাবলয়ে প্রবেশ পাবেন। 
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শহীচুল্লাহ্‌ ব ধর্মচিস্তা 


স্বদেশী আন্দোলনে দেশীয় এঁতিহ্য উদ্ধারের যে প্রচেষ্টা চলেছিল তার 
মধ্যে শুধু হিন্দু এতিহ উদ্ধার হয়েছিল, মুসলমানি এঁতিহ্া উদ্ধারের কোন 
সবল প্রচেষ্টা আমরা দেখি নি অথচ বাংল! সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের 
মিলিত সংস্কৃতি । এজন্তে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী ও অহিংস 
আন্দোলনে হিন্দু দেব-দেবীর পূজার্চনা, রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের 
আরাধনা, গীতাপাঠের আধিক্য লক্ষ্য করেছি। ফলে হিন্দু সংস্কৃতির 
যতটা ও যেভাবে চর্চা হ'ল সে তুলনায় মুসলমান ধর্মশীক্তর, তার সাধু- 
সম্ত, তার এতিহোর কর্ষণ হ'ল ন1। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যের জন্য 
সেদিন প্রাণপাত পরিশ্রম করা হয়েছিল, বড় বড় কথার পালিশ 
অনেক লাগানো হয়েছিল, গোঁড়াতেই যে গলদ রয়েছে সেদিকে কেউ 
ফিরে তাকায় নি। এখানেই শহীছুল্লাহ সাহেবের কাজ করার পালা । 
মুসলমানদের এঁতিহা সর্বসাধারণের গোচরে আনলেন যাতে উভয়েই 
উভয়ের যোগ্য হয়ে পরস্পরকে চিনে নিতে পাবে। কার কথাতে বলা 
যেতে পাবে, “একটা ঘোড়া আর একট গাধা! কখনও এক সঙ্গে 
চলতে পারে না। তাই হয় ঘোড়াকে গাধা! হতে হবে, নয় গাধাটাকে 
ঘোড়া করে নিতে হবে । দৈবের লিখন যে দই এক বাঁধনে বাধা 
থাকবে ; কেউ কাকে ছেড়ে চলতে পারে না1” (নিখিল বঙ্গীয় 
মুসলিম যুবক-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯২৮) এইভাবে যদি প্রথম 
থেকে কাজ কর। হ'ত তাহলে হিন্দু-মুসলমানের চেহারা অন্যরকম হ'ত। 

মুসলমান সমাজে তিনি দেখেছেন প্রকৃত ধর্ম কি তা তারা ভূলে 
গেছে _- নিজেদের ধর্মের কথ! তারা জানে না। সেজন্যে রাজনৈতিক 
সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন ও ইসলামের ব্যাখ্যা করে তাদের 
চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, যাতে তাদের চেতন] জাগ্রত হয়। 
হযরত মুহম্মদের (দঃ) মাদর্শ এবং বর্তমান কালে তার প্রয়োজনীয়তা, 
তাও তিনি নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন । 
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শহীহুল্লাহ সাহেবের কাছে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা ছুটো আলাদা 
বস্তু। অনেকেই এ ছুটো বস্তকে জাতীয়তাবাদের অপরিহার্য অঙ্গ 
বলে মনে করেন । কিন্তু তিনি এই সংকীর্ণতার তীব্র নিন্দা করেছেন। 
সত্যান্বেষী যুক্তিবাদী মন নিয়ে তিনি ধর্মকে বিচার করেন, ধর্মান্ধতা 
তাঁর হুচোখেব বিষ । বিভিন্ন ধর্মের শাস্ত্র ষেমন তিনি গভীর মনোনিবেশ 
সহকাবে পড়েছেন তেমনি তাদের চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির পরিচয়ও 
পুঙ্ঘান্তপুঙ্খভাবে জেনেছেন । কুপমণ্ডুক হয়ে তিনি কোন কালেই থাকেন 
নি। বদ্ধ জলাশয় কিংব1 চৌবাচ্চার জল যেমন দূষিত হয়ে পড়ে তেমনি 
তিনিও মনে কবেছেন গণ্তিবদ্ধ জীবনধারাঁর মধ্যে থাকলে মানুষের 
বুদ্ধি ও চিস্তাব বিকাশ হয় ন।। সাধুপুকষ অর্থাৎ খাটি পুকষ হচ্ছে 
সেই, যিনি নদীর গতিবেগেব মত প্রবহমান। তাই তার সারাজীবনের 
চিন্তার ফসলে কোথ।ও একজাতের ধানের চাষ নেই । যেমন নিষ্ঠাবান 
মুসলমান হিসেবে হজ সমাপন করেছেন (আগস্ট, ১৯৫৫ ) তেমনি 
বৃদ্ধ বয়সে নব্য চীনও ভ্রমণ করেছেন (১৯৫৬, ১২ই মে, ৪ঠা জুন )। 
একদিকে যেমন “কওমী যবানের কথা” বলেছেন তেমনি অপরদিকে 
সংস্কৃত ভাষাবও চর্চা কবেছেন। একদিকে যেমন ইসলামীয় আদর্শের 
কথা! বলেছেন অপবদিকে হিন্দুধর্ম বেদ ও গীতার ওপবেও চিস্তামূলক 
প্রবন্ধ লিখেছেন। এজন্য কবি জসীমউদ্দীন তার সম্পর্কে একটি 
কবিতায় বলেছিলেন__ 

তোমাবে আমবা তসলিম কবি, 
হে জ্ঞান-তাপস মুসলমান, 
এক হাতে তব বেদ, ভাগবত 
আব হাতে তব পাক কোবান। 

ভাব মধ্যে ধর্মবোধ আছে, ধর্মীয় ছুতমার্গী সংস্কার নেই, নিয়মনিষ্ঠার 
প্রতি অবিচল আস্থা! আছে, ধর্মীয় গৌড়ামি নেই কিংবা! আত্মগৌরবের 
গুটৈষণা নেই । লোকায়ত ধর্মের আবর্জনা অপসারিত কবে ধর্মের 
সত্যরূপটি তিনি তুলে ধরেছেন। পীরের খাদেমের বংশে তার জন্ম 
হয়েছিল। উন্তরাধিকারস্থত্রে তিনি যে ধর্ম পেয়েছিলেন শিক্ষার্দীক্ষার 
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কষ্টিপাথরে তাকে সমৃদ্ধ করেছেন । কুরআনে আছে, "আাল্লাহ শাস্তির 
নিকেতনের দিকে ডাকেন” । এই আদর্শগত এঁক্যমত বজায় রেখে 
স্বসম্প্রদায়ের ক্লেদ-মালিন্য দূর করে তাকে ইসলামের মূলতত্ব উপলব্ধি 
করাতে চেয়েছেন, তার প্রকৃত ঈতিহাস-সংস্কৃতি তুলে ধরে অন্যায় 
অবিচারের বিরুদ্ধে আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে তাকে সজাগ 
করতে চেয়েছেন। আচারের বেড়াজাল থেকে ধর্মকে মুক্ত করে ধর্মের 
সঙ্গে সমাজের সচেতন সংযোগ রক্ষা করতে চেয়েছেন। ত্বাকে 
ফুরফুরার পীর সাহেব ধর্মীয় দীক্ষা দেবার অনুমোদন দিয়েছিলেন । 
তা বলে তিনি গীর-সুরিদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলেন নি। 
ছাত্ররা যেমন তার কাছে জ্ঞানের পাঠ নিতে আসে তেমনি সভা- 
সমিতিতে তিনি ধর্মের পাঠ দেন। অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে ইসলামের 
মহান বাণী প্রচারও করেছেন । হিন্ফুমিশন, খুষ্টান মিশনারীদের ধর্ম- 
প্রচার তাকে অনেকক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মপ্রচারে অনুপ্রাণিত করেছে। 
ইসলামিক সংস্কৃতি ও মুসলিম কৃতিত্বের প্রতি এতিহাসিক বোধযুক্ত 
শ্রদ্ধা তার ছিল। মুসলমানদের ছুরবস্থা' দেখে হিন্দুমিশন ও খৃষ্টান 
মিশনারীদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি কল্যাণকর কার্য দেখে আত্ম- 
রক্ষার তাগিদে তিনিও “আঞ্ুমান-ই-ইশা। আৎ-ই ইসলাম নামে এক 
সমিতি গঠন করেন (১৯২৩ )। এই সমিতি মুসলমানদের অনেক 
কল্যাণকর কাজ করেছিল। রাজপুতান।র অশিক্ষিত অনুন্নত শ্রেণীর 
মালকান। মুসলমানদের আর্ধসমাজীরা হিন্দুধর্মে পুনরক্ষিত কর- 
ছিলেন তখন [তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়ের গ্রীম্মাবকাশে রাজপুতান। গিয়ে 
শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতিরোধ করেন। তার মুখে ধর্মের মহান বাণী 
শুনে ছু'একজন ইসলাম ধর্মগ্রহণও করেছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে 
তিনি কোনদিন জড়িত ছিলেন না সত্য ও ন্যায়ের পথে তার কার্যাবলী 
তার ব্যক্তিত্বকে উদ্ভাসিত করেছে । এইখানেই তাকে অনেকেই ভুল 
বোঝেন, তাকে মনে করেন ধর্মীয় নেতা । নিজ সম্প্রদায় ও ধর্মের 
প্রতি ভালবাসাকে যদি সাম্প্রদায়িক বলা যায় তাহলে পৃথিবীতে এমন 
কেউ নেই যিনি এই অপবাদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। ইসলাম- 
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ধর্মীয় নেতাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে তিনি আবার “বিধর্মণ । তার 
সত্যানুস্ধিংসা, জ্ঞানমিশ্রিত যুক্তিনিষ্ঠা তথাকথিত মোল্লা-মৌলবীরা 
স্থনজরে দেখেন না। তিনি তাদের ভগ্তামিকে তীব্রভাবে আক্রমণ 
করে বলেছেন, “ইসলাম আজ যে রূপ নিয়েছে, তাও একট! বাধন 
বই কি। অর্থ বোঝা নাই, কেবল শব্দের আবৃত্তি; অনুষ্ঠান আছে, 
নাই তার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য ; বাহিকত। আছে, নাই 
আস্তরিকতা। এ সব ভগ্ডামি; এর চেয়ে সাফ নাস্তিক হওয়া 
ভাল। “হাফিয, তুমি মদ খাও, নাগরপন! কর, স্কুত্তি কর, যাই কর; 
কিন্তু অন্যের মত কুরআনকে লোক ঠকাঁবার জাল করো না? ।” তিনি 
তো চোখের সামনে মোল্লা-মৌলবীদের ধর্মের নোংরামি দেখেছেন আর 
দেখেছেন তার! কিভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে টাকা রোজগার করে। 
তাঁদের চিত্ত বিমুখ ঈশ্বরের সঙ্গে একটা সৌখীন রকমের যোগন্ুত্র 
রচন। করতে পারলেই তাদের ব্যবসার কাজ চলে যায়। অস্তরের 
স্ুত্তি বশত ধর্মের নিয়মনিষ্ঠা পালন করে না বলে তাদের অস্তরে প্রেম 
জাগ্রত হয় না। তাঁকে অপদস্থ করার জন্ একাধিক বডডযন্ত্র হয়েছে, 
চাঁকরীজীবনে তাকে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের সর্বোচ্চ পদও দেওয়া হয় নি। 
এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে তিনি মুসলমান হয়েও উদার মানবতা- 
বাদী-_ ইসলামের কালোতীর্ণ শিক্ষার সঙ্গে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ 
তার চরিত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে, যেজস্তে ধর্মের সম্পূর্ণ দিকটা! 
তার কাছে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি কাঠ 
মোল্লাদের মত ইসলামের খণ্ডিত দিকটা ই দেখেন নি, খুচরো পণ্ডিত 
তিনি নন, সত্যের পূর্ণকৃস্ত তিনি। কে না জানে খালি কলসী বাজে 
বেশী। সকল যুক্তির ঘাট ঘুরে তিনি তার ধর্সের ঘু'টিকে “চিকে? করে 
নিয়েছেন। তাই তার জীবনের সঙ্গে ধর্মকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না 
আর ধর্মকে বাদ দিয়ে তিনি থাকতেও পারেন না। জলের সঙ্গে 
মাছের যে সম্বন্ধ শহীহুল্লাহর জীবনে ধর্মের সঙ্গে তার সেই সম্বন্ধ । 
প্রকৃত ধর্ম মানুষকে অমানুষ কবে না-_ প্রকৃত ধামিক যে সে 
কোম ধর্মকে ঘৃণা করে না, মানবতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। 
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তাই মন্ধুষ্যত্ব-বিচারে জাতিভেদ নেই । তিনি বলেছেন, “মাছুষের সঙ্গে 
ব্যবহারে মানুষ দেখবে না তুমি মুসলমান কি অমুসলমান। সে 
দেখবে শুধু তুমি কেমন লোক । নিশ্চয় জেন তুমি ভাল লোক ন 
হলে ভাল মুসলমান হতে পার না। শোন নাই কি হযরতের (দঃ) 
উক্তি? “তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারে না, যে পধস্ত না সে 
ভাইয়ের জন্য তাই ভালবাসবে যা! সে নিজের জন্য ভালবাসে । “সেই 
লোক ভাল যে লোকের উপকার করে”।” বাস্তবিক পক্ষে সবধর্মেই 
সাম্প্রদায়িকতার উধ্র্ধ একটি উচ্চতর স্তব থাকে, তার ধর্মানুভূতি 
সেই স্তরের বস্তু বলেই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খুষ্টানে তফাৎ নেই । নিজ 
নিষ্বলুষ সত্যনিষ্ঠ জীবনে দেশের সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা অর্জনে 
সমর্থ হয়েছেন। একারণে যে কোন ধর্সসম্প্রদায়ের ধর্মসম্মেলনে তার 
ডাক পড়ে-_ ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশন, ব্রাহ্মসমাজ, বৌদ্ধমঠে তিনি ধর্ম- 
বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন । তার প্রতিটি বক্তৃত। প্রাঞ্জল হ'ত, 
তার মূলে ছিল তার স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি। সংস্কার ও পূর্সিদ্ধাস্ত থেকে 
মুক্ত হতে না পারলে বুদ্ধি স্বচ্ছ হতে পারে না, কোন জিনিষকে 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পারলে সহজ করে বলা যায় না। তিনি 
ধর্মের সমস্ত দিক বিচার করে অখণ্ড সত্যের রূপটি শ্রোতাদের মনে 
সঞ্চার করে দিতে পারতেন বলেই বক্তব্য এত সরল ও সহজ হ'ত যা 
সকল শ্রেণীর মন আঁকধণ করত । তার ধর্মচর্চার আসল কথা সর্ব- 
ধর্মের মধ্যে এঁক্যসাধন। আমাদের জড়তা ভ্রান্তি ছিধা দূব করে 
ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষকে একটি প্রেমের সাধনায় মেলাতে চেয়েছেন । 
তিনি বলেছেন, “ধর্মের উদ্দেশ্য, ধাসিক নিজে শাস্তি পাবে আর 
পাবে তার হাতে সমস্ত ছুনিয়! শাস্তি । যা অশান্তি ঘটায়, তা ধর্ম 
নয় পরম অধর্ম । ইসলাম শব্দের ছ'টি মানে; আত্ম নিবেদন আর একটি 
শাস্তি স্থাপন।” অন্তরে ধর্মের এই গভীর প্রত্যয় জাগ্রত হলেই প্রেম 
মুকুলিত হবে । রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রবুদ্ধ ভারত” পত্রিকায় “ড% 00516 
1711001507 2100 15191 1$1০০৮৮ প্রবন্ধে ধর্মের মূল সত্যটি ধরিয়ে 
দিয়ে শেষে বলেছিলেন, “ণুঠে ০0101005102) ] 59170010 116 0০ 
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8281 01205 77117001 2150 141 191170 0150001215--160 20186 
6112 1011501 016661702 01 00211 16118610175) ০ 1651 0258 
261 ৪]] 0065 216 006 501116021 01011016210 0: 002 15010 
0৫076 00156156210. 00 106 210. 16596206 28201) 00101 
৪150 00 11০ 18 [068০৪.৮ ( ব০৬0021 1933 )। এই প্রবন্ধের 
বাংলা অন্ববাদ “হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মিলনভূমি উদ্বোধনের 
১৩৪০ সনের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বেরোয় । 

ধর্মসাধনার মূলে প্রেম যে অবশ্য প্রয়োজন সে কথা তিনি স্পষ্ট 
ভাবে ঘোষণা করেছেন । গ্ঞানহীন ভক্তির নেশা! জাতিকে বহুদিন 
ধরে পন্দু করে রেখেছে । তিনি জ্ঞান কর্ম ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জন্য 
সাধনকেই জীবনের আদর্শ কবেছেন। তাই বর্তমান যুগোপযোগী 
আলোকে ইসলাম ও কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন, “মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়। দাড়াইয়াছে 
সেখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে ও ধর্মকে না পাইলে তাহার 
জীবনসঙ্গীতের সুর মিলিবে না৷ এবং কেবল তাল কাটিতে থাকিবে ।” 
জড়তা! বা ধর্মের নামে যেসব অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান মুসলমান সমাজে 
প্রচলিত আছে তার বিরুদ্ধেও শহীছুল্লাহ. লেখনী ধারণ করেছেন। 
ধর্মের অনুশাসনের দোহাই দিয়ে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি ও নারী- 
জাতিকে অশিক্ষিত করে রাখার বিরুদ্ধে তিনি তীত্র প্রতিবাদ 
করেছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পুরুষের সঙ্গে নারীরও সমান অধিকার 
আছে ত1 তিনি দেখিয়ে দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঈদ-বকরিদে 
পুরুষরা খোলা জায়গায় মিলিত হয়ে নামায পড়ে অথচ মেয়েদের 
প্রকাশ্য ময়দানে একত্র হয়ে নামায পড়া অধর্মের কাজ বলে 
মৌলবীরা গণ্য কবতেন। শহীহুল্লাহ. সাহেব মেয়েদের ঈদের নামাহ 
খোলা জায়গায় একত্রিত হয়ে পড়া ধর্মে বিধান বলে ঘোষণ। 
করেছিলেন এবং এ জামাতে তিনি ইমামের কাজ পালন করেছিলেন 
অর্থাৎ তার নেতৃত্বে নামায পরিচালিত হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে 
তিনি “ইসলামে নারীর ধর্ম-সম্বন্ধীয় অধিকার নামে এক প্রবন্ধ 1লখে 
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সমালোচকদের মুখ স্তব্ধ করে দেন। মসজিদে ময়দানে পুরুষের 
সঙ্গে নারীরাও নামাঁষ পড়তে পারেন তা তিনি কুরআন হাদীশ 
থেকে প্রমাণ করেন। তিনি প্রবন্ধের শেষে বলেন, “বর্তমান যুগের 
উলেম! যাহাই বলুন না কেন, এখনও মুসলিম রাজ্যসমূহে নারীর! 
পুরুষদের সহিত ইসলামের বিধান অনুযায়ী ঈদের ময়দানে ও 
মসজিদে নমাযে যোগদান কবিয়া থাকেন ।:..আজ ইসলামের নব 
জাগরণের দিনে হযরতের এই লুপ্ত সুন্নত পুনরায় প্রচলিত করার 
প্রয়োজন আছে । হযরত বলিয়াছেন যে “আমাব স্ন্নতৈর কোন এক 
সুন্নতকে, যাহা! আমার পরে মৃত হয়, পুনজর্শবিত করিবে, সেও সেই 
সুন্নতের অভ্যাসকারীদের সমান পুণ্য লাভ করিবে, তাহাদের পুণ্য 
হইতে কিছুই কম করা [১৮] হইবে ন।।” তিনি আরও বলিয়াছেন 
_--যে সময় আমাব উম্মত শ্ুন্নতকে নষ্ট করিয়া দিবে, সেই সময় 
যে কেহ আমার স্রন্নতকে দুঢকপে ধবিবে, তাহার শত শহীদের 
পুণ্য লাভ হইবে ।” এজন্য তাকে ঘবে-বাইাবে অনেক কটুক্তি 
শুনতে হয়েছে কিন্তু তিনি ভ্রক্ষেপ করেন নি, কেননা ধর্ম তার কাছে 
একদিকে জীবনচর্চা অপরদিকে অধ্যাত্সচেতনাব সোপান। সেখানে 
নারী-পুরুষে কোন ভেদ নেই । 

আচার*সর্বন্ব ধর্মই জীবনে ভার হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনথ বলেছিলেন, 
প্ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে 
তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয়, পরস্পরের মধ্যে গতিবিধির 
পথকে অবরুদ্ধ করে”। প্রেমহীন ধর্ম মানুষকে হিং্রতার পথে চালন। 
করে, জ্ঞানহীন ধর্ম পশুত্বের স্তরে নামিয়ে দেয়। হিন্দু-মুসলমানের 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গাম! শহীহুল্লাহ সাহেবকে বাথিত করে, কেনন৷ 
ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কেউ বোঝে না। ধর্মের সত্যরূপটি উভয় 
সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরে বলেন, “এই যে ঝগড়া-বিবাদ একে 
আমি ধর্মের জঙ্য ঝগড়া বলি না। এমন কোন কথা হিন্দুর বেদ-পুরাঁণে 
নেই যে এক মিনিটের জন্য মসজিদের সামনে বাঁজন। থামালে, তাদের 
ধর্মকর্ম পণ্ড হ'য়ে যাবে । এমন কথা মুসলমানের কুর্আন-হদীসে 
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নেই ঘে বিধর্মী মসজিদের সামনে বাজন! বাজালে মুসলমানের ঈমান 
নষ্ট হয়েযাবে।” দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তৃতীয় পক্ষই লাভবান হয়। পরাধীন 
ভারতে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় স্বাধীনতার যুদ্ধ পিছিয়ে যায়, তাই তিনি 
সেদিন সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে তরুণ সমাজকে ডাক দিয়েছিলেন, 
“ঝগড়া বিবাদে শক্তি নষ্ট না ক'রে যত ভারতসস্তান একপ্রাণ হয়ে 
স্বরাজ্য সাধনা কর।...অ।মি শুধু বলি এই ঝগড়ায় তোমাদের স্বরাজ 
এগুচ্ছে না পিছুচ্ছে । পুনরায় বলি এ ধর্ম নয়, এ পরম অধর্ম। এখন 
হিন্দু মুসলমানকে বুঝা চাই-_ 
তুই খল্‌শে, মুই খল্‌শে, একই বিলেব মাছ। 
তোব মখণে আমাব মরণ, কাকাল ধরে নাচ ॥” 

খোদার মবধষি হিন্দু মুসলমান শিখ জৈন বৌদ্ধ পার্শী খৃষ্টান সব 
এদেশে বাস করবে । কেউ কাঁকেও দূর করতে পারবে না 1” 

ধর্মান্ধতা দূর করতে হলে শিক্ষাবিস্তার করতে হবে। তিনি 
বলেছেন, “সকল কাঁজের উপর শিক্ষাবিস্তার। মূর্খ জাতির কোন 
ধর্ম নাই, কর্ম নাই ; উদার শিক্ষা সঙ্গে উদার ধর্মের সম্মিলন এই-ই 
চাই ।” ( প্ঠারীর পত্র )। ধর্মজীবন, নৈতিক জীবন সমাজজীবন এই 
তিন সত্তাকে মিলিত কবে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনের আদর্শ তার ধর্ম- 
চিন্তার মূল সুত্র। এই আদর্শকে রূপায়িত করতে হলে সর্বপ্রথম 
শিক্ষার দরকার। তাই মুনলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি 
বার বার আবেদন জানিয়েছেন। পরকালের জন্য শুক্ষ ধর্চ€া তিনি 
চান নি। অর্থহীন উপকরণ সমাজকে জরাগ্রস্ত করে তোলে । চাদপুর 
মুসলিম যুবক-সমিতির অধিবেশনে যুবকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ 
করিয়ে দিয়ে বলেছেন, “আমি মনে করি দেশেব সর্পপ্রথম কাজ 
মূর্খতারূপ মহাশক্রর সঙ্গে ভীষণ সংগ্রাম করা । .প্রত্যেক মুসলমান 
সত্রী হোক বা পুরুষ হোক, ছেলে হোক বা বুড়ো হোক, সকলকেই 
লেখাপড়া শিখতে হবে-_ এই যখন ধর্মের বিধান তখন তার উপায় 
করতে হবে।” 

দেখ। গেল, শহীহুল্লাহ_ সাহেবের ধর্মচিন্তা উদ্দেশ্টসাধনের হাতিয়ার 
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নয়, ইহা! জাতিধর্মনিধিশেষে ধর্মের মাধ্যমে মাফুষেব চিৎ-শক্তিকে 
জাগিয়ে তোলা, সত্যানুসন্ধানে ব্রতী করা। নিজ জীবনের মহৎ 
আদর্শ ও নিজ কর্মের সার্থকতা! দিয়ে তিনি একথা প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন । কুরআন শরীফের সুরা “আল ইমরানে” আছে, “তোমাদের 
মধ্যে এমন এক সম্প্রদায় থাকবেন ধার। মানুষকে মঙ্গলের প্রতি 
আহ্বান করবেন, শোভন কাজ করতে উপদেশ দেবেন, অশোভন 
কাজ হতে বিবত থাকতে বলবেন।” শহীহুল্লাহ. সাহেব সেই বিরল 
সম্প্রদায়ের একজন যিনি মানবসমাজকে শুভক ধ্পথে নির্ভয়ে গান ধরার 
আহ্বান জানান, ধাব ধর্ম-সংস্কৃতিমূলক চিস্তারাজীর মধ্যে মানবতাবাদী 
চেতনার শুভ শঙ্খধবনি শোনা যায়। 
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বাঙালী শহীছৃল্লাহ, 


শহীহুল্লাহ, সাহেবের জীবন ও সাহিত্যনর্চার মধ্যে বাঙল! সংস্কৃতি, 
এসলামিক এঁতিহ্া ও মাধুনিক মানবতাবাদী তথা রবীন্দ্র-এতিহ্য-_ এই 
তিনের সমন্বয়ী রূপ দেখতে পাই। তাই তার সমস্ত রচনার উৎসমূলে 
জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম । জাতীয়তাবাদী নিষ্ঠাবান মুসলমানরূপে 
হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন ও সমন্বয়ের স্বপ্ন তিনি আজীবন 
দেখেছেন, সকল ধর্মীয় সংকীর্ণতার উধ্র্ধে তিনি ছিলেন । বাঙালীর 
জীবনধারা, এতিহ্া ও সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ তার প্রতিটি 
প্রবন্ধের প্রতিটি পৃষ্ঠায় পাওয়া যাঁবে। তার সম্পাদিত মাসিক 
পত্রিকার নামই ছিল 'বঙ্গভূমি'__ বাঙলাদেশের প্রতি এটিও তার 
অনুরাগের আর একটি উদাহরণ | তিনি সাবাজীবনের চিন্তার বেশীর 
ভাগ ফমল বাংলাভাষাতেই লিপিবদ্ধ করেছেন, মাতৃভাষায় গবেষণার 
যেমান তিনি তুলে ধরেছেন তাতে বাংলা সমৃদ্ধ হয়েছে। বাঙলা 
ভাগ হয়ে গেলেও বাঙালী এবং বাংল সাহিত্য এক ও অখণ্ড) 
এ ধারণ তার বদলায় নি। “পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য নামক 
প্রবন্ধে বাংল! সাহিত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার 
সাহিত্যিকদের নাম একত্রে দিয়েছেন। বাংলা পাহিত্যের পরিচয় 
দানের শেষ অংশে বলেছেন, “রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বাংলাভাষাকে 
বিশ্বের দরবারে উচ্চ স্থানের অধিকারী করিয়াছে । পাক-ভারত 
উপমহাদেশের ছুইটি বিশিষ্ট প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত 
প্রতিভা ইহাকে একটি বিশ্বভাষায় (০:10 1.97£08£ ) পরিণত 
করিবে” পূর্ব-বাঙলায় বাংলাভাষার মর্ধাদা রক্ষাকল্পে বাঙালী 
তরুণর! শঙ্কীদ হয়েছিলেন ( ১৯৫২, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী )। সেই 
সংগ্রামকে তিনি সমর্থন তো। করেছেনই, উপরস্ত তাকে ধর্মবিশ্বাসের 
(ঈমান) লড়াই বলে মনে করেছেন । কারণ তার কাছে তার নিজের 
কথাতেই “মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি-- এই তিনটিই প্রতে;ক 
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মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্ত”। € শনিবারের চিঠি, আশ্বিন, ১৩৫১ )। 
বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর এই নিজের শ্রদ্ধা জাতির মনেও 
সঞ্চার করে দিয়েছেন । তার সারাজীবনের সাহিত্য ও সংস্কতি-চর্গায় 
কোন দান যদি কেউ খু'জে না পান তাহলেও মাতৃভাষার প্রতি 
শ্রদ্ধাবোধ জাগানোর এই মহৎ কর্মে ত।র প্রচেষ্টা চিরদিন স্মরণীয় হয়ে 
থাকবে। পূর্ব-বাঙলার তরুণ সমাজ তার এই দানের কথা সতত স্মরণ 
করেন । ঢাকা বিশ্ববিষ্ভঠালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তার 
প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতাকে কবিতায় রূপ দিয়েছেন-__ 


£ তোমার জ্ঞানের শিখা অনির্বাণ জলে । হৃদয়ের 
সর্বলোক আলোকিত হল তার ন্নেহম্পর্শ পেয়ে । 
শুনেছি তোমার মুখে : মাতৃভূমি, মাতৃভাষা, মাতা 
প্রাণের অধিক প্রিম্ন এবং সত্যের পথ শ্রেষ্ট 

চিরকাল । আজ সেই পণ দেখি কোটি কোটি চোখে 
প্রদীপ্ত । তোমার দীপ জেলে যায় প্রাণ থেকে প্রাণে 
আলোর অমৃতধার1, ধার পটে অনস্ত সত্যের 

দোলে বূপ : আত্মার দর্পণে তাঁর সাহসী উন্মেষ। 


ঢাকায় অনুষ্ঠিত পুর্ব পাকিস্তান বাংলা-সাহিত্য সম্মেলনে ( ১৩৫৫, 
পৌষ : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮) মূল সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ 
দিয়েছিলেন তাঁর মধ্যে বাঙালীর মর্মকথ। এমন নিয়ে ও সুন্দরভাবে 
নিবেদন করেছেন যেটি আমাদের সকলের প্রণিধানযোগ্য-_ 


£ যেমন আমর! বাংলায় হিন্দু মূললমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান এক মিশ্রিত জাতি, 
আমাদের ভাষা বাংলাও এক মিশ্রিত ভাষা ।...আমার্দের মনে রাখতে 
হবে ভাষাব ক্ষেত্রে গৌড়ামি ব৷ ছু'ত্মার্গের কোনও স্থান নেই । 

ঘ্বণা ঘ্বণাকে জন্ম দেয়। গৌঁড়ামি গৌড়ামিকে জন্ম দেয়। এক দল যেমন 
বাংলাকে সংক্কত-ঘেষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর এক দল বাংলাকে 
আরবী-পারসী ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে । এক দল চাচ্ছে খাটি বাংলাকে 
বলি দিতে, আর এক দল চাচ্ছে জবে' করতে । একদিকে কামারের খাড়া, 
আর একদিকে কসাইয়ের ছুরি । 

নদীর গতিপথ যেমন নির্দেশ করে দেওয়! যায় লা, ভাষারও তেমনি । এক- 
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মাত্র কালই ভাষার গতি নির্দিই করে। ভাষার রীতি (৪৮15) ও গতি 
কোন নির্দিষ্ট ধরাবীধা নিয়মের অধীন হতে পারে না।.*'মাছষে মাহষে 
যেমন তফ।*, প্রত্যেক লোকের রচনাতেও তেমনি তফাৎ থাকা স্বাভাবিক। 
এই পার্থক্য নির্ভর করে লেখকের শিক্ষাদীক্ষা, বংশ এবং পরিবেষ্টনীর 
উপর। মোট কথা ভাষা হওয়া চাই সহজ, সরল এবং ভাষার রীতি 
(519) হওয়া চাই ম্বত'স্ফূর্ত, হুন্দর ও মধুর ।...আমাদের ছুটি কথা 
স্মরণ রাখা উচিত--ভাষ! ভাবপ্রকাশের জন্য, ভাবগোপনের জন্তা নয়) 
আর সাহিত্যের প্রাণ সৌন্দর্য, গৌডামি নয় । 
'--স্বা্ধীন পুর্ব বাঙলায় কেউ আরবী হবফে, কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা 
শিখতে উপদেশ দ্িচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকব। ৮৫ জন যে নিরক্ষর, তাদের 
মধ্যে অক্ষবজ্ঞান বিস্তারের জন্ত কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পুর্ব বাঙলার বাইরে 
বাংলাদেশ না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হ'ত না। 
আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে 
হবে। কাজেই বাংল! অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও 
মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা শ্বীকার করি। 
তার উপায় আরবী হরফ নয়; তার উপায় আরবী ভাষা । আরবী হরফে 
ংল! লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য-ভাগ্ডাব থেকে আমার্দিগকে বঞ্চিত 
হতে হবে। অধিকত্ত আরবীতে এতগুলি নতুন অক্ষর ও স্বরচিহু যোগ 
করতে হুবে যে বাংলার বাইবে তা! যে কেউ অনায়াসে পডতে পারবে, তা 
বোধ হয় নলা।"' 
"এই সোনার বাংলাকে কেবল জনে নয়, ধনে ধান্ছে, জ্ঞানে গুণে, শিল্প- 
বিজ্ঞানে পৃথিবীর যে-কোন সভ্য দেশের সমকক্ষ করতে হবে । তাই কেবল 
কাব্য ও উপন্তাসের ক্ষেত্রে বাংলাকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। দর্শন, 
ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ব, জীবতত্ব, ভাষাতত্ব, 
অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান, প্রত্বতত্ব প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানেব সকল বিভাগে 
বাংলাকে উচ্চ আসন নিতে ও দিতে হবে। তার জগ্ত শিক্ষার মাধাম স্কুল, 
কলেজ, মাদ্রাস। ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আগাগোড। বাংলা করতে হবে। 


তাই বাঙলাদেশের শিক্ষা-সমাঁজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে শহীহুল্লাহ, 
সাহেব অঙ্গাঙ্ষিভাবে জড়িয়ে আছেন-_ তার ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, দেশ- 
হিতৈষিতা, উন্নত জীবনাদর্শ তাকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্টিত করেছে। 
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কিন্তু হুঃখের বিষয় এধারে বাঙালী হিসেবে ধারা বয়োজ্যেষ্ঠ বিভাগ 
পরবর্তর বংশধরদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব থেকে 
কর্তব্যচ্যুত হয়েছেন। এজন্যে এধারের বাগুলায় আজ তার নাম 
অবলুপ্তির পথে। টি. এস. এলিয়ট বলেছিলেন, সংস্কতির ভারসাম্য 
রক্ষা করবে মুষ্টিমেয় আত্মমগ্ন প্রাজ্ঞজন। মুহম্মদ শহীছুল্লাহ, উভয় 
বাঙপার সংস্কৃতির ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যাপারে মুষ্টিমেয় আত্মমগ্ন 
প্রাজ্জনের মধ্যে বিশিষ্ট জন। 
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পরিশিফ 


মুহন্মদ শহীহ্ল্লাহ্‌র গ্রস্থগঞ্জী 


শহীদুল্লাহ, সাহেব ইংরেজী ও বাংল! ভাষায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রচুর প্রবন্ধ 
লিখেছেন, বু সভা-সমিতিতে তিনি ভাষণ দিয়েছেন, তার শতাংশের মাত্র 
একাংশ গ্রস্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং কয়েকটি গ্রন্থ যন্তস্থ অবস্থায় আছে। 
তার ভাষাতত্ব বিষয়েব ইংবেজী প্রবন্বগুলি সংকলিত হয়ে ডঃ আনওয়াব দীলের 
সম্পাদনায় বেরুবার কথা আছে। তার খুল্যবান প্রবন্ধ ও ভাষণগুলি সংগ্রহ 
করে অনায়াসেই আরও ৮1১০ খানা মোটা মোটা! বই বের করা যেতে পারে। 
এছাড| তিনি প্রচুর স্কুলপাঠ্য ৰচনা করেছিলেন যার মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে 
তার মৌলিক রচনা আছে, সেগুলিও আজ অবলুপ্রিব পথে । তার দ্থুলপাঠ্য 
রচনাগুলি বিশ্বৃতিব হাত থেকে উদ্ধার কর! এবং পত্র-পত্রিকায় গ্রকাশিত রচনাদি 
্রস্থাকারে সম্নিবিষ্ট কর]! আশ্তকর্তব্য, কেনন। তার প্রবদ্ধার্দিতে তার সার! 
জীবনের সাধনার ফসল ছড়িয়ে আছে। প্রবন্ধাদি গ্রস্থাকারে সংগৃহীত হলে 
সেগুলি জাতিব মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকবে। মুহম্মদ সফিযু[ন্লাহ্‌ সাহেব একক 
চেষ্টায় পত্র-পত্রিকায়! তাঁর বিক্ষিপ্ত রচনাদির একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন 
কিন্তু তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়, এবিষয়ে তকে সহায়তা করার জন্য আরও লোকের 
সহযোগিতা প্রয়োজন। এদিকে যত্ববান ও আগ্রহমীল হওয়ার জন্য উৎসাহী 
প্রকাশক ও তার গুণমুগ্ধদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 


বচ, ভাম্মা ও আাহিত্য £ 
১, ভাষ! ও সাহিত্য | প্রথম প্রকাশ-- ১৯শে মাঘ, ১৩৩৮ [১৯৩১]। দি টাকা 
লাইব্রেরী, ঢাক! । পৃঃ [*] + ১২৭। 

তুচ্ঠী-- আমাদের ভাষ! সমস্তা। আমাদের সাহিত্যিক দরিভ্রতা। বাংলা 
লাহিত্য ও ছাত্রসমাজ। সাহিত্যের রূপ। সাহিত্যের রূপ (২)। পল্লী সাহিত্য । 
আমাব কাহিনী ফুরুলো। বাঙ্গালা অভিধানে আমোদ । গোত্রভিদ-ইন্্র। বাঙ্গাল! 
বানান সমস্যা । বাঙ্গালীর সংস্কৃত উচ্চারণ। বাঙ্গালা ভাষায় একারের বক্র 
উচ্চারণ । বাংলা ভাষাতত্বে রবীন্দ্রনাথ । ভাবতের সাধারণ ভাষা । বাঙ্গালী 
জীবনে মুসলমান প্রভাব । 
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২. বাঙ্গালা ব্যাকরণ। প্রথম প্রকাশ-- ১৩৪২ [১৯৩৫]। প্রভিন্দিয়াল 
লাইব্রেরী, ঢাক] । ত্রয়োদশ সং ১৩৬১। পৃঃ ৪৪২। 

৩. ইক্বাল। প্রথম প্রকাশ-_ ১৯৪৫। পরিবর্ধিত নতুন সং-_ জুন, ১৯৬৪ , 
জ্যেষ্ঠ, ১৩৭১ 7 মুহরম, ১৩৮৩। রেনেন্সীস প্রিপ্টীর্স, টাক! । 

উৎ্সর্গ-__ পাকিস্তান প্রস্তাবের উত্থাপক শেরে বাঙ্গালা! আবুল কাসেম ফজলুল 
হক হিলাল-ই-পাকিস্তান সাহেবের পুণ্যস্থতির উদ্দেশে । পৃঃ [৮]+১৪৪। 

আল্লামা মুহম্মদ ইক্বাল পাকিস্তানের জাতীয় কবি। আমি এই পুম্তকে 
কাহার সম্বন্ধে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে হইলেও পুর্ণভাবে আলোচনার 
প্রয়াস করিয়াছি ।” (মুখবন্ধ £ ১৪, ৮. ৫৮ ইং )। 

'আল্লাম। যুহম্মদ ইক্বাল পাকিস্তানের পবিকল্পক। কাইদ-ই-আষঘম তাহার 
কূপকার ও ভিত্তিস্কাপক | এই পাকিস্তানের জগন্মোহন গগনচুদ্বী সৌধ রচনায় 
ইকবালের পরিকল্পনার অন্থদবণ অপরিহার্য । আমি এই নৃতন সংস্করণে তাহার 
ভাবধারার একটি যথাসম্ভব হুষ্ট ও পুর্ণাঙ্গ পরিচয়ের চেষ্টা করিয়াছি ।” (নূতন 
সংস্করণের ভূমিকা £ ১১. ৬, ৬৪ ইং)। 

ক্তু্ভী-_ ইক্বাল। ইক্বালেব গ্রন্থপরিচয় | ইক্বালের বাণী । ইক্বাল দর্শনে 
খোদা-তত্ব। ইকবাল ও নবীপ্রেম। ইকবালের জীবনদর্শন | তারানা-ই-মিলী | 
মূনাজাত। 

৪. আমাদের সমস্ত! | প্রথম প্রকাশ--আগস্ট ২১,১৯৪৯ | রেনেসীস প্রিষ্টার্স, 
ঢাকা । পৃঃ ৮৪। 

স্তু্সী-_- আমাদেব ভাষা সমস্য! | বাংলার মুসলিম লাহিত্য ও তাহার বাহন । 
সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা । আমাদের সাহিত্য। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা] । 
পুব পাকিস্তানের শিক্ষাব ভাষা সমস্যা । সাধারণ শিক্ষ। ও মাত্রাসার শিক্ষা সংস্কার | 
বাংলা বানান ও অক্ষর সংস্কার ৷ 'শোজা! বাংলা” । আরবী হরফে বাংলা ভাষা । 
৫. বাংল! সাহিত্যের কথা। প্রথম খণ্ড ঃ প্রাচীন যুগ। প্রথম প্রকাশ-_ 
এপ্রিল, ১৯৫৩ | পরিমার্জিত সং-_ কাতিক, ১৩৭৩। রেনেসসীস প্রিপ্টার্স, ঢাক] । 

উৎনর্গ-__ অগ্রজপ্রতিম পরমশ্রদ্ধাভাজন ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুণ্য- 
স্মতির উদ্দেশে । পৃঃ [৮14 ১৮৩। 

'আমি ১৯১৯ ইং সাল হইতে বাংল] ভাষা! ও সাহিত্যের অধ্যাপন। ও 
গবেষণায় রত আছি। এই সম্বন্ধে আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ বিবিধ পিকায় 
ছড়াইয়। আছে। বাংল! সাহিত্য সন্বস্ধীয় গ্রবন্ধগুলিকে সংগ্রহ করিয়া এবং কিছু 
মৃতন রচনা সংযোগ করিয়া এই “বাংল! সাহিত্যের কথা প্রকাশিত হইল। 
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বিভির সময়ের লেখ! বলিয়া প্রবন্ধগুলির মধ্যে রচনা-রীতির পার্থক্য লক্ষিত 
হইবে। কিন্তু উপায় কি ? (প্রথম সংস্করণের নিবেদন £ ২০, ৪. €৩ ইং )। 

স্তুভী-_ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কত দিনের? প্রাচীন যুগের বাংল 
সাহিত্যের ধারা। নাথপন্থা । নাথ গীতিকা-- ক. মীননাথ ও গোরক্ষনাথের 
জীবনকথা, খ. জালম্ধরীপ1 ও কাহুপার বৃত্তান্ত, গ. মাণিকাদ ও ময়নামতীর 
বৃতাস্ত, ঘ. গোপীাদের সন্ন্যাস, ঙ, চৌরঙ্গীনাথের কথ]। নাথসিম্ধাগণ-_- মীননাথ- 
কাহুপা-গুরু কুষ্ণচারীর ইতিহাস-চৌরজীনাথ। তাস্ত্রিক বৌদ্ধমত বা সহ জষান-_ 
শবরীপা-লুইপা-বিরূপা-ভোদ্ষিপা-তৃস্থকু , অবশিষ্ট বৌদ্ধতান্ত্রিক লেখকগণ-_. 
কুর্মীপা-কম্ছলাম্বর-আধদেব-কঙ্কণ-মহীধব-ধর্মপাদ-ভদ্রপাদ-জয়নন্দী -শাস্তিপাদ- 
বীপাপাদ-সরহ-দারিকপাদ। চধাগানের সাহিত্যিক মৃল্য। বৌদ্ধযুগে বাঙ্গালার 
সমাজ-চিত্র। বৌদ্ধগানের ভাষা £ চর্যাপদের ব্যাকরণ-_-চর্যাপদের ছন্দ । ধর্মপুজ| | 
ধর্মসাহিত্যে হু্িতত্ব ঃ শুন্যপুবাণ ও তাহার লেখক । ধর্মমজল £ ধর্মমঙ্গলেব 
হরিশ্চন্দ্র পালা-ময়ুরভট্ট-লাউসেনের কাহিনী । লোকসাহিত্য : কাঙলরেখ। _- 
শীত ও বসন্ত __ 'আমাব কাহিনী ফুরুলো? __ ব্রতকথা, ছডা) ডাক ও খনার 
বচন-_হি'য়ালী-প্রবাদ বাক্য । গ্রন্থপঞ্জী | নাম নির্ঘপ্ট। (পরিমাজিত সংস্করণের 
ুচী অন্থসারে )। 
৬. বাংল সাহিত্যের কথ|। দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মধ্যযুগ । প্রথম প্রকাশ-__মার্চ 
১৯৬৫ | রেনেনসাস প্রিণ্টার্স, ঢাকা । 

উৎ্সর্গ_ যিনি একদিন ১৯১৯ সালে 1918101001190), 28: 6৪ 2806 0 
ড০5১ 90209 6০ [008595165” বলে আমাকে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান 
দান করে আমার জীবনের গতিপথ বদলিয়ে দিয়েছিলেন সেই পুণ্যঙ্সোক স্যার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অমব নামে এই পুম্তকখানি উৎসগিত হইল। 
পৃঃ [১০]+৫৩৩। 

ক্তুল্লী-_ মধ্যযুগের বাংল! সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি £ ক. পাঠান 
আমল ১২৯১-১৫৭৬, খ. মোগল আমল ১৫৭৭-১৮০০। মধ্যঘুগে বাংল! 
সাহিত্যের ধারা। বড়ু চণ্ডীদাস। চণ্তীদাস সমস্যা ৷ শেখ কবীরের একটি পদ?। 
মুসলমান পদকর্তৃগণ। হিন্দু-পদকর্তৃগণ। বিগ্ভাপতি । কৃত্তিবাসের গোঁড়েশ্বর কে 11 
শ্রকর নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর । গোরক্ষ বিজয়ের রচয়িতা । ময়নামতীর গান। 
মহাকবি সৈয়দ সুলতান ও কবি মুহম্মদ খান। মহাকবি আলাওল। মধ্যযুগের 
কাব্যের উপজীব্য আখ্যান--মনসামঙ্গলের কাহিনী,চণ্তীমঙ্জলের কাহিনী--ফাল- 
কেতুর উপাখ্যান, ধনপতি সওদাগরের কাহিনী, বিস্য। ও হ্ন্দরের কাহিনী, সত্যা- 
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পীরের কাহিনী, হিন্দু উপাখ্যান, মুসলমানী উপাখ্যান। মনসামঙ্গলের কবিগণ, 
কান] হরিদন্ত, বিজয় গুপ্ত, বিগ্রধাস, নারায়ণ দেব, ছ্িজ্ন বংশীদাস ও চন্দ্রাবতী, 
যষ্ঠীবর সেন ও গঙ্গাদাস সেন,ষঠীবর দত্ত,কালিদাস,কে তকীদাস ক্ষেমানন্দ, ক্ষেমানন্দ, 
রাষজীবন বিদ্যাভৃষণ, বাণেশ্বর রায়, জগজ্দীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, বিষুঃ 
পাল, বৈদ্য জগন্নাথ, দ্বিষ্ত রসিক, রাজসিংহ, জানকীনাথ, গোপালচন্ত্র মজুমদার, 
অন্তান্ত কবিগণ--জগমোহন মিত্র, দ্বিজ কালীপ্রসন্, বৈছ্যনাথ, রাধানাথ রায় 
চৌধুরী । চণ্ডীমঙ্জলের কবিগণ-_ মাণিক দত্ত, দ্বিজজ মাধব, কবিকস্কণ মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তী, ছিজ রামদেব, মুক্তারাম সেন, হরিরাম, ভারতচন্দ্র রায়, জয়নাবায়ণ, 
ভবানী শঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তী । ধর্মমঙগলের কবিগণ_- আদি রূপরাম, 
খেলারাম, মাণিকরাম, বূপরাম, শ্টামপর্ডিত, পীতারাম দাস, রামদাস আদক, 
দ্বিজ প্রহুরাম, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামচন্দ্র বাডুজো, সহদেব চক্রবর্তী, নবসিংহ 
বন্থ, হৃদয়বাম সাউ, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনাবায়ণ, শঙ্কর চক্রবর্তী, 
রামকান্ত রায়, লক্ষণ, ধর্মমঙ্গলের অন্ঠান্ত কবিগণ। কালিকামঙ্গল বা বিগ্যানুন্দর 
কাব্যের কবিগণ _-কষ্ব, দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, সাবিরিদ খান, গোবিন্দদাস, কুষ- 
রাম, প্রাণরাম, বলবাম চক্রবর্তী কবিশেখর, রাম প্রসাদ সেন কবিবঞ্ধন, ভারতচন্দ্র 
রায়, নিধিরাম আচাধ কবিরত্ব, ছিঙ্জ রাধাকাস্ত, কবীন্দ্র, মদন দত্ত। সত্যপীরের 
পাচালীর কবিগণ। মঙ্গলকাব্য-_- বাশ্তলী মঙ্গল, শীতলামঙ্গলের কবিগণ, শীতলা- 
মঙ্গলের উপাখ্যান, যঠীমঙগল, সারদাম্ঙ্গল, রায়মজল, হূর্যমঙ্গল, বিবিধ মঙ্গল কাবা, 
পীবমঙ্গল, গাজী ও কালু, মাণিক পীর, পীর গোরাটাদ, একদিল শাহ, মোবারক 
গাজী, শাহ. স্ফী সবলতান, অন্ঠান্ত পীর । চৈতন্য সাহিত্য-_ চৈতন্যদ্দেব, জীবন- 
চরিত, বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্তমঙ্গল, লোচন- 
দাসের শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল, রুষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচরিতাম্বত, গোবিন্দদাসের 
কড়চা । মুলমানী পু'থি-সাহিত্য, পুথি-সাহিত্যের আদি কবি গরীবুল্লাহ, শাহ, 
ইউছফ জোলেখা, জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের পুথি, সৈয়দ হামযা, মধুমালতী, 
আমীর হামযা, ৈগুনের পুথি, হাতেম তাই। অনুবাদ সাহিত্য--আরবীর 
অন্থবাদ £ নবীবংশ, কিফায়তুল মুসল্লীন, কায়দানি কিতাব, নস্লে ওসমান 
ইসলামাবাদ বা শাহনামা, দাকাইকুল হকাইক, সা, আতনাম।) ফারসীর অগ্্বাদ £ 
যুহফ যুলায়খা, লামুলী মঙ্জন্, আলাওল অনৃর্ধিত ফারসী গ্রন্থ, আমীর 
হামযা, আবছুপ হকীম অনূদিত ফারসী গ্রন্থ, ফিকরনামা, গুলে বাকাউলি, মূসার 
সাওয়াল, দুল! মজলিল, তুতিনাম গুলিম্ত1 ও বুত্তঠার অনুবাদ, শাহপরীর কিচ্ছা, 
মল্লিক] যাদার পুথি, শ্রীনামা, মওতনামা, হয়রাতুল ফিকৃহ, সিরাজ কুলুব, হাতেম 
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তা, বাঙ্গালায় ফারসী গ্রভাব; উর্ুহিন্দীর অঙ্থবাদ ঃ মনোহর মধুমালতী, 
সতীময়না-লোর-চন্জ্রাণী, মুগবতী, পল্মাবতী, পদ্মাবতী উপাখ্যান, আলাওলের 
পল্লাবতী উপাখ্যান, আলাওলের পল্মাবততীর বিশুদ্ধ সংস্করণ, স্থুলতান জমজমার় 
পুথি, বান্থু হসন বাহরাম গোর, বেনযীর বদবে মুনীর, আবু সামার পু'থি। 
রেজওয়ান শাহ, জৈগুনের পুঁথি, ভক্তমাল, বাঙ্গাল! ভাষায় উদ্ছুহিন্দী প্রভাব; 
ংস্কৃত হইতে অনুবাদ £ রাযায়ণ, কৃত্তিব।স, চন্দ্রাবতী, অন্তান্ত রামায়ণ অনুবাদক- 
গণ, মহাভারতের অন্থবাঁদ, শ্রীকরনন্দী, কাশীরামদ্রাস, নিত্যানন্দ ঘোষ, অন্যান্ত 
মহাভারতরচকগণ, বিবিধ মহাভারত পর্ব অচ্বাদ, অন্থান্ত সংস্কৃত পুস্তকের 
অনুবাদ, ভাগবত, অন্ঠান্ত ভাগবত রচকগণ, অন্যান্য কষ্ণলীলা রচকগণ, অন্ান্ 
সংস্কৃত গ্রস্থের অন্বাদ, বাঙ্গাল! ভাষায় সংদ্কত গ্রভাব। লোকসাহিত্য £ মহুয়া, 
পাঠ আলোচনা, ভেলুয়া স্থন্দরী, পাঠ আলোচনা, লোক সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের নারী, 
শীতিকারগণ, বারমাসী, ফুল্লরার বারমাস্তা, জৈগুনের বারমাসী, শিশু- 
সাহিত্যের বারমাসী। খণ্ডকাব্য-চৌতিশ!। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 
মুসলমানের অবদান, ধর্মীয় কাব্য, রোমাটিক কাব্য, ইতিকাব্য, গীতিকাবা, 
বারমাসী ও চৌতিশা, বিবিধ রচনা। গ্রন্থপঞ্জী | নির্ঘণ্ট । 


৭. বাঙ্গালাভাষার ইতিবৃত্ত । প্রথম প্রকাশ -১৯৫৯। বাংলাবিভাগ, ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয় । দ্বিতীয় সংস্করণ__১৯৬৫ | বাঙল একাডেমী, ঢাক! । পৃঃ ২০২। 


ন্যুচী-_উপক্রমণিক1 : বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 


প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ হিন্দ-যুরোপীয়ন মূল ভাষা হইতে আধুনিক বাঙ্গাল! পর্যস্ত 
ক্রমিক ধারা । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ $ বাঙ্গাল ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত-_ সংস্কৃত এবং 
বাঙ্গালা, মাগধী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা, গৌজী প্রাকৃত ও বাঙ্গালা, গৌড অগন্রংশ, 
নব্য ভারতীয় আর্ধ ভাষাসমূহের সভিত বাঙ্গালার সম্পর্ক। 


তৃভীয় পরিচ্ছেদ ঃ নবা-ভারতীয় আর্ধ ভাষাসমূ্চের প্রাচ্য শাখা-_ প্রাচ্য 
শাখার অন্তর্ভুক্ত ভাষাসমূহের তুলন!। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ প্রাচীন বাঙ্গাল! হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ বাঙ্গালা ভাষায় অনাধ প্রভাব, বাঙ্গাল! ভাষায় মুণ্ড! প্রভাব 
--১। ধ্্বনিতত্ব, ২। রূপতত্ব, ৩। পদক্রম (8509), ৪1 শব্কোষ, 


€। উপসংহার । 
আতীর গািচাসাত ও ৯নাওিসিজ জান ) 


অগ্তম পরিচ্ছেদ £ বাঙ্গালার উপভাবাসমূহ-_ পাশ্চাত্য উপভাধা, প্রাচা 
উপভাঘা। 
অষ্টম পরিচ্ছেদ ঃ বাঙ্গালার ধ্বনিতত্ব। 
নবম পরিচ্ছেদ ঃ আধুনিক বাঙ্গাল! শবের বু[ৎ্পত্তি। 
দশম পরিচ্ছেদ 3 হ্বরাঘাত। 
একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাচীন ভারতীয় আর্ধ ভাষায় স্বরধবনির বাঙ্গালায় 
বিবর্তন-_ উদ্ধত্ব স্বর, উদ্বৃত্ত স্বরের লোপ, উদ্ধত্ব স্বর মিলিত হইয়! সন্ধিন্বর, 
প্রাচীন ভারতীয় খ ও » পরিবর্তন, স্বতোনাসিকাভবন £ চগ্্রবিনু-আগম, 
সাধারণ অন্থনাসিক । 
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 2 প্রাচীন ভারতীয় ব্যঞজনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন--অনাদি 
স্থানে, যুক্তাক্ষর 
ভ্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 3 কারক-বিভক্তির ইতিহাস-_ কর্তৃকারক, কর্মকারক, 
করণকারক, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ; বনুবচনের কারক-- 
বর্তৃকারক, কর্মকারক, সর্বনাম (দ্বিবচন লোপ ), উত্তম পুক্ষষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম 
পুরুষ, সংখ্যাবাচক শব্দ, ভগ্নাংশ সংখ্যা, পুরণবাচক শব, ক্রিয়াপদ, ধাতুরূপের গণ, 
অশোকলিপিতে আত্মনেপদী ক্রিয়াপদ (নির্দেশভাব), ব্তমানকালের নির্দেশভাব 
( 7001956159 81000), ব্তমানকালের আদেশভাব (12079986155 7400৫ ), 
সামান্ত অতীত, নিত্যপ্রবৃত্ত অতীত ও ভবিশ্যৎকালের ক্রিয়ামূল ( 8889৪ ), 
ক্রিয়্াবিভক্তি (799:80091 6:101085 ); উত্তম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, প্রথম পুরুষ, 
কয়েকটি বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ ; আছ, ধাতু, বট ধাতু, রহ. ধাতু, যা ধাতু, লে ধাতু, 
দে ধাতু, আস্‌ ধাতু ; বাঙ্গাল কৃত প্রত্যয় : ভাববাচ্য, কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, করণ- 
বাচ্য, অধিকরণবাচা ; বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রতায় (9600150877 901558 ) : 
সর্বনামের সহিত, প্রী-প্রত্যয়, কর্মবাচ্য, প্রযোজক ক্রিয়া! (08998055 562) ), 
শব্বাবলী ( %০০৪০]৪/% ), বাক্যরীতি (95:08), গ্রাচীন ভারতীয় আর্ধ 
ভাষার যুক্ত-বাঞ্জনধ্বনির ক্রম-বিবর্তন, অশোকলিপিতে যুক্তাক্ষর, শ্বতঃউৎপন্ন 
অন্ধনাসিক, ত্বতঃউৎপক্ন মুরধগ্ভীভবন । 
৮. বাংল! আদব কী-তারিখ । প্রথম প্রকাশ-_১৯৫৭। ঢাক। বিশ্ববিষ্যালয়। 
উদু'ভাষীদের জন্য বাংল! সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্রথম খণ্ড,পৃঃ ১--১৭৯। 
প্রাচীন ও মধ্য যুগ শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবের রচিত এবং অপরার্ধ আধুনিক যুগ সৈয়দ 
আলী আহসান ও মৃহম্মদ আবছুল হাইর রচিত। বাংলা ভাষায় রচিত পাওুলিপি 
থেকে মৌলভী আবদুর রহমান বে-খুদ্‌ কর্তৃক অনৃদিত। ডক্টর লাহেবের রচিত 


৯৪৩ 


বাংল! ভাষায় মূল পাওুলিপি এখনও অগ্রকাশিত কিন্তু বাংল! সাহিত্যের ইতিবৃত্ত 
- আধুনিক যুগ প্রকাশিত হয়েছে, সেটি সৈয়দ আলী আহসান ও মুহম্মদ 
আবছুল ভাইর রচিত। 
৯. 199 012900 11550101599 ৫০ 70918122 ৪ 09 99::9185 | ঘ1186 
[১0101181790--1928 | ঠ7:0157) 11518010171509) 7819 | 109010881010--- &00 
1811)810-81-3101)1 | 

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 10০0০৮98991) [0015619165 36 78115 ডিগ্রীর 
জন্য অনুমোদিত ফরাসী ভাষায় রচিত গবেষণাঁ-গ্রন্থ । তিব্বতীয় অন্থবাদের 
সাহায্যে কাহুপাদদ ও সবহপাদেব দোহাকোষের যূল পাঠ নির্ণয় এবং অপত্রংশ 
ভাষা ও সহজযান সম্প্রদায় সম্পকে বিস্তৃত আলোচনা-সম্বলিত ভূমিকা | 
১০. [69 90189 0 17391059119 | 1১9179) 1928 | 

প্যারিস বিশ্ববিদ্ালয় কর্তৃক 701010-7700. উপাধির জন্য অন্থমোদিত ফরাসী 
ভাষায় রচিত গবেষণা-প্রবন্ধ। বাংলাভাষার ধ্বনিতত্বের আলোচনা । 
( অপ্রকাশিত )। 


শধ. হর্স ও হহস্দ্রুর্ভি £ 
১. হজ্জের ও রওযাঃ পাকের যিবারতের দো'আ দরূদ । প্রথম প্রকাশ-_ 
১৯৫৭ | রেনে্সাস প্রিপ্টীর্স, ঢাকা । পৃঃ ৬৪। 
২. শেষ-নবীর সন্ধানে । প্রথম প্রকাশ-_- রমযান, ১৩৮০ ; ফাল্তুন, ১৩৬৭) 
মার্চ, ১৯৬১। রেনেসীস প্রিপ্টার্স, ঢাকা । উৎসর্গ-__ ওয়ালিদাইন মহূরমাইনের 
রূহানী সওয়াব রিসানীর উদ্দেশে | পৃঃ [৮+২০1+১০০। 
বিশ্বের শেষ-নবীর (দঃ) জীবনবৃত্বা্তে কতকগুলি সমস্যা আছে । আমি 
এই পুস্তকে সেইগুলির সন্ধান ৪ সমাধান দিতে চেষ্টা কবিয়াছি। ইহাতে 
মতভেদ্দের অবসর আছে। আমার সিদ্ধাস্তগুলি সম্বন্ধে বিশেষজগণ তাহাদের 
মূল্যবান মতামত জানাইলে আমি বাধিত হইব। আমি জানি "আল্‌ ইনসাঙ্গ 
মুরক্কবুম মিন-ল্‌ খতাই ওঅ-ননিপিয়ান'-_- মানুষ ভূলক্রটির অধীন তবুও সত্যের 
সন্ধান প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। সেইজন্য আমার এই প্রয়াস। বর্তমানে শুধু 
মক্কার ঘটনাবলীর উপর বিশেষভাবে আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি । ভবিষ্যতে 
ইন্শাল্লাহ মদীনার জীবন লইয়৷ সম্পূর্ণভাবে রশুলুল্লাহের (দঃ) জীবনী আলোচনা 
করার ইচ্ছা রাখি। (ভূমিকা : ২১শে রমষান, ১৩৮ হিজরী )। 
জ্ভু্ী__প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ শেষনবী (দঃ) শেষনবীর (দ:) জক্স। 


১৫৪ 


নবুণগ্তত প্রাপ্তি ও শবে কদর । শবে মি'রাজ। আকাবার প্রথম অন্নীক 
শিক্কুল কমর বা চশ্রা বিদারণ। পরিশিষ্ট : ক. হিজরতের পুর্ব পর্যস্ত ৫ 
ঘটনাবলী ; খ. মূল আরবী উদ্ধৃতি। নির্ঘন্ট। 
এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ “প্রাচীন ধর্মগ্রস্থে শেষ-নবী (দঃ), পুস্তিকাকারে 
মুত্রিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে । পরে এটি বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কর হয়েছে। 
৩. মুহরম শরীফ । প্রথম প্রকাশ-__ ১৯৬২। আধ্ুমানে ইশ'আতে ইসলাম, 
ঢাকা। 
8. রোযাহু. ঈদ ও ফিতরা2। প্রথম প্রকাশ-__১৯৬৩। আঞ্জুমানে ইশ'আতে 
ইসলাম, ঢাকা । 
৫. ইসলামপ্রসঙগ | প্রথম প্রকাশ--১৯৬৩। রেনেসীস গ্রিপ্টীর্স, ঢাকা। 
উৎ্সর্গ-_ যাহার এঁকাস্তিক আগ্রহ ও যত্তে বিক্ষিপ্ত বিস্বাত পত্রিকাসমূহের 
পত্রান্তরাল হইতে এই পুস্তক আত্মপ্রকাশ করিল, সেই পরম কল্াণীয় প্রাণাধিক 
আবুল ফযল মুহম্মদ সফিয়ুাল্লাহের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনায় এই পুস্তক উৎসগগাকৃত 
হইল। পৃঃ [ ৪ 1+১৩৯। 
শসু্চী_-কসীদাঃ গওসিয়া (আরবী ভাষায় হযরত বড পীর সাহেবের 
রচিত গ্রশ্থের কাব্যানবাদ )। ইসলাম ও বিশ্ব-সেব।। ইসলামে নারীর ধর্ম 
সম্বন্ধীয় অধিকার । ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা। জাতির উখান 
ও পতন। মুসলিম পারিবারিক আইন ও নারী-কল্যাণ। ইসলামে রাষ্ট্রের স্বরূপ । 
ইসলামী সমাজের রূপ। নীতিব মৃলন্ত্র-_ প্রণ্য পাপ ও অপরাধ । আমাদের 
শিক্ষা সংস্কার | ইসলাম-- মানবতার মুক্তি-দূত। জগতের আদর্শ মহামানব । 
হযরত মুহম্মদের (দ:) ধর্মীয় উদারতা। সত্যের সংগ্রামে মহানবী ( দঃ)। 
মহানবীর (দঃ) উদারতা । হযরত আবুবকর দিদ্দীক (রাঃ)। হযরত 
আবদুল কাদির জীলানী (রাঃ )। ইসলাম-প্রচারে হযরত শাহজালাল 
মুজরদের (রাঃ) ভূমিকা । হযরত নৃরুদ্দীন সরুল হক কুত্বুল আলম ( রঃ )। 
বাঙ্গালী ফারসী কবি স্থফী ফত্হ আলী (রঃ)। হযরত শাহ, স্থফী মুহম্মদ 
আবুবকর পিদ্দীকী ( রঃ)। 
৬. 1558859 012 791917) | 71756 1১001191)90--1945 | 0. 416. 
(090136600--111)6 15০0 ০ 71391161010. 17775 1118810 8170 009 
0198885 ০0£ 6105 [00179 01 4790195 6109 1911£1010 01 76809, 1০০- 
ড10161)09 32) 19189170185 17121)686 00০90. £900101706 ০ 609 ০8:810, 
8001500 00. 181870, (900. 8100 1190. 


১৫৫ 


প 19316101281 0010076 220 15891 19803925 | [56 0001587060- 
1963 | 20৩997৮00926 01 73218818, 01015918185 ০ 109908 | 20, 19], 

4 ৪056 02061 606 80811088 ০ 017,900 ছা, ০০0-906002 
1900 0101097010080: 40081 751, 

(01065100 -_117600106100---090161008] 091315 ঠা 2989 
[95801086840) 8010 1080098, 2011 710880, ভ01] ৪7৮৪, 01808, 1102100269009 
06 10788161008] 001৮079 10 6159 1169 01 0071117)01)10188 800 18 1089891- 
৮6০ 850. 1০51691129600, (001. 800. 91)81010811817 ) 

[০10 90088 8170 801] 14166196819, 10010915008 (9810768 80৫ 
9০:69 (21:05. 81. &. 7৪4), 

৮. কুর্আন প্রসঙ্গ । কুরমান শরীফের বিষয়সম্প্‌ক্ত পাগ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ 
সংকলন অচিরে প্রকাশিতব্য। 


গ. আঅন্মনবাদ ও আলোচনা £ 
১. দীওআন-ই-ছাঁফিঘ। প্রথম প্রকাশ--১৯৩৮। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, 
টাকা। দ্বি-সং--১৯৫৯। বেনেস্সীস প্রিন্টার্স, টাক] | পৃঃ [৮+২1০+৪ 14+৬২। 

দীর্ঘকাল পরে “দীওআন-ই-হাফিষে”্র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ব্যয় 
সংক্ষেপের জন্য মূল পারসী অংশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম । অনুবাদ 
সম্বন্ধে আমার নাতি জাপন কব! বাঞ্ছনীয় মনে করি। অনুবাদ হইবে মূলের 
প্রতিচ্ছবি । তবে ছন্দের অন্থরোধে যথাসম্ভব সামান্ত বাচনিক পরিবর্তন অপরি- 
হার্ধ হইতে পাবে। কিস্তু মূলের ভাবেব পবিবর্তন আমি দুধণীয় মনে করি। এই 
নীতি অবলম্বন করায় হত্তপদবন্ধ। অবস্থায় সম্ভরণের ন্যায় কাব্য-শক্তির সম্পূর্ণ 
শ্কুরণ সম্ভবপর না হইলেও অন্ষবাদব বিশ্ব্তাব অহবোধে অন্বাদক ক্ষমার ।। 
(মৃখবন্ধ £ ২৩. ৬. ৫৯ ইং )। 

স্ুী-ভূমিক।। হাফিষের জীবনী, গধল কবিতা । দিওআন £ 
১. সাকী ২. স্থন্দর ৩. হৃদয় আমার হাত ছেডে ষায় ৪. পিয়াল 
৫. তুকিবাল। ৬. বীশীর স্বর ৭. যৌবনের রঙ ৮, বিচিত্রা ৯». মিলন 
১০, বেহেশত ও দোধখ ১১. আশার রংমহল ১২. দরবেশ ১৩, মৃত্ব 
১৪, স্টাম-সখা ১৫. সখার দরে ১৬. ঈদ-রাতে ১৭. ফুল-কলি ১৮ গোলাপ- 
বালা ১৯, যদি ফের আসে ২০. নয়ন-তার! ২১. দোর ভোদেরি খুরবে 
২২, অচিন প্রিয়া ২৩. জল হৃদয় ২৪. দর্শন ২৫. শরাবের খুরি ২৬, প্রেমের 


জন ২৭, নয় রে সমান ২৮. সন্ধান ২৯. রবে না ৩. আজ শেষ ৩১. লেয়ান 
৩২, জমশেদের পেয়ালা ৩৩. সখা ৩৪. সাকীর মুখ ৩৫, প্রেম ৩৬. ক্াণকারী 
৩৭, শরাব ৩৮, স্মরণে ৩৯. কি দরকার? ৪০. ক'রো না শোক ৪১. বন্ধু, 
৪২, নিবেদন ৪৩, বোরকা ৪৪, প্রিয়ার পথে ৪৫, জ্োতি ৪৬. প্রেমের 
গোলাম ৪৭. শেষ দিনে ৪৮. কলি যুগ ৪৯. কোপনা ৫** তাজা তাজা 
৫১, পত্র ৫২, আখিব আলো ৫৩, মস্তান ৫৪. গোলাগী স্থরা ৫৫, একটু 
ফুরসৎ ৫৬. ভোবের বুলবুল ৫৭. মন-চোবা ৫৮. প্রেম ৫৯. বন্দী পাখী, 
৬০. নও রোষে । আববী-পারসী শব্দনচী | 

২. শিক্ওয়াহ্‌ ও জওআব-ই-শিক্ওআহ (নালিশ ও নাপিশেব 
জবাব )। মুল ঃ আল্লাম! মুহম্মদ ইক্বাল। প্রথম প্রকাশ--১৯৪২। প্রভিন্দিয়াল 
লাইব্রেরী, ঢাকা । পবিবতিত নতুন সং_-এপ্রিল, ১৯৬৪, বৈশাখ, ১৩৭১; 
যিল্হাজ, ১৩৮৩। বেনেস্সাস প্রিপ্টার্স, ঢাকা । 

উৎসর্গ--আল্লাম। স্তাব মুহম্মদ ইকবালের পুণ্য স্বাতি উদ্দেশে । পৃঃ [ ১২+ 
৪ 14৯২ 

“শিক্‌ওআহ. ও জওআব-ই-শিকওআহ. আল্লাম। ইকবালের জন প্রিয় জাতীয় 
খণ্ডকাব্য । আমি ইহা সাডে পাঁচ দ্রিনে অনুবাদ করিয়াছিলাম। আমি মনে করি 
ইকবালের পবিজ্র ব্ূহ আমাকে অন্বপ্রাণিত কবিয়াছিল। এই খগণ্ুকাব্যের 
কয়েকটি খ্যাত ও অখ্যাত অন্থবাদ আজকাল প্রকাশিত হইয়াছে । এখন আমার 
অন্বাদেব প্রণালী সম্বন্ধে দু'য়েকটি কথা বল প্রয়োজন মনে করিতেছি, কারণ 
কেহই অন্থবাদে মূলের ছন্দেব অন্তসরণ কবেন নাই । আমি মনে করি, প্রথমতঃ 
অন্থবাদ যতদূর সম্ভব মূলের ছবি হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পদ্যান্চবাদে মূলের কাঠাম 
বজায় রাখিতে হইবে; যথা _-সনেটের অন্গবাদে চতুর্দশপদদী ; গধলের অনুবাদে 
চরণ সংখ্যা ও যতদূর সম্ভব অন্তা মিল (কাফিয়াহ ) এবং যমক (রদীফ ): 
এইরূপ রূবাইয়াতের অনুবাদে চরণ সংখা ৪, অন্ত্যমিল ও যতদুর সম্ভব ঘমক 
রক্ষা করিতে হইবে । শিক্‌ওআাহ ও জওআব-ই-শিকৃ্‌ওআহ্‌, মুসদ্দস অর্থাৎ ছয় 
চরণবিশিষ্ট। ইহার প্রথম চারি চরণে এক মিল এবং শেষ ছুই চরণে অন্য এক 
মিল। কখনও মিলের পরে ঘমক থাফে। সাধারণ উর্ঘকবিতার গ্তায় ইহা আরবী 
ছন্ে রচিত |... 

“বলা কর্তব্য, আমাদের কয়েকজন কবি বাংল! ভাষায় আরবী ছনের প্রবর্তন 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু তীহার। পরে তাহ! ত্যাগ করেন। আমি চরণ” 
সংখ্যা, মিল ও ঘথালাধ্য ঘমকে মূলের অন্চসরণ করিয়াছি। কিন্তু বাংল। ভাষার 


৯৫৭ 


সেই শ্বরবৃত ছন্দ ব্যবহার করিয়াছি, যাহা মূলের ছন্দের অনুরূপ, কিন্তু এক 
নয়। 

এই নৃতন সংস্করণে আমি বাংল! অক্ষরে উদর অন্গুলিখন করিয়াছি। *(নৃতন 

₹স্করণের ভূমিকা £ ১ল। বৈশাখ, ১৩৭৯ )। 

স্বুচ্টী--ভূমিকা । শিক্ওআহ.। জওআব-ই-শিক্‌ওআহ্‌.। প্রথম স্তবক 
সুচী। ইকবাল পবিচিতি। 

মূল এবং অশ্থবাদ পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে । 
৩. অমিয়বাণী শতক । প্রথম প্রকাশ _-১৩৪৮ (১৯৪১), ঢাকা। পঞ্চম সংস্করণ, 
১৩৬২, রেনেন্সীস প্রিন্টার্স | পৃঃ ৩৬। মূল সহ মহানবীর বাণীর অনুবাদ । 
৪. কুবাইয়াত-ই-উমর-খয়্যাম। প্রথম প্রকাশ--১৯৪২। প্রতি ্সিয়াল লাইব্রেরী, 
ঢাক।। পৃঃ ৯৮। 

স্নুী__-উমব খয়্যামের খাটি কবিতা । উমর খয্ন্যামের জীবনী ও চরিব্র। 
উমর খয়্যামের মতবাদ | মূল ছন্দে ১৫১টি রুবাইয়ের অহ্বাদ। 
৫. মহাবাণী। প্রথম প্রকাশ _[?] দ্বিসং ১৯৪৬। বগুড়া । পৃঃ ৪০। 

ল্তৃ্ভী-স্থর! ফাতেহার অন্বাদ ও বিস্তৃত ভাত্য। আল্-ফীল, আল্‌- 
কোরায়শ, আল্-মাউন, আল্-কাওসর, আল্‌্-কাফিরুন, আল্-নসরু, আল্-লহব, 
আল্‌্-ইখলাস, আল্-ফলক্‌, আল্‌ নাস স্থুরার অশ্রবাদ ও ভাবার্থ। 
৬. বাইঅতনাম]। প্রথম প্রকাশ--+১৯৪৮। রেনেনীস প্রিন্টার্স, ঢাক1। 

কুরআন ও হদ্দীসেব উপদেশাবলীর অনুবাদ । 
৭. বিস্তাপতি-শতক | প্রথম প্রকাশ-_আশ্বিন, ১৩৬১) সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪। 
রেনেসান প্রিন্টার্স, ঢাকা । ২য় মুদ্রণ-- আশ্বিন, ১৩৭৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭। 

উৎসর্শ__ঢাক1 বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কত ও বাঙ্গালা বিভাগে সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ 
€ ১৯২১-২৪ খ্রীঃ অঃ) পিতামহ প্রতিম অশেষ শ্রদ্ধাভাঙজন সংস্কৃত ও ব্ঙ্গবাণীর 
একনিষ্ঠ সাধক পুণ্যঙ্লোক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মরণোদেশে 
এই গ্রন্থ সমগিত হইল । পূঃ [ ৮1২1৮ 17১০০ । 

আমি শতাবীর এক চতৃর্থাশেব অধিককাল বিদ্যাপতির অধায়নে ও 
ও অধাপনায় নিরত আছি ।"**আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস জনসাধারণ ও ছাত্র- 
সমাজের ব্যবহারের জন্য । আমি পদাঝলীর ছন্দ অন্গুকরণ করিয়া পদ্যানছবাদ 
'দিয়াছি। জানি না ইহাতে আমি “গমিস্তাম্যুপহাস্ততাং* কিনা । তবে ভরসা 
“মণে বঙ্জ-সমুৎকীর্ণে হুত্র্তেবাস্তি মে গতিঃ*। যতদূর সম্ভব আমি বিষ্ভাপতির 
খাঁটি পদ ও পদের ভাষা উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছি।” (মুখবন্ধ ; ২৩.৯.৫৪ ইং)। 
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--ভূমিকা $ বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতির শুদ্ধ পদ ও ভাষা; মৈথিলী 

ধ্যাকরণ। 

নায়িকার রূপবর্ণনা (১-৭)£ কি আরে নব জৌবন অভিরামা (আঃ মরি 
নব যৌবন অভিরাম ), টাদ সার লএ মুখ ঘটন| করু (লইয়া টাদের সার 
গড়িল মু'খানি ), ভল ভেল দম্পতি শৈশব গেল (ভাল হ'ল দম্পতির শৈশব 
ঘুচিল ), কামিনি করএ সনানে (করিতেছে কামিনী সিনান), আজ দেখলিসি 
কালি দেখলিলি (আজি দেখিতেছি কালি দেখিয়াছ ), রামা অধিক 
চজিম ভেল (রাম। কী-রূপসী হ'ল), কুস্থমবান বিলাস কানন ( কুস্মধচর 
বিলাস-কানন )। 

নায়িকার পুরবরাগ (৮-১৩)$ বিকে গেলি" মাধুর মধুরিপু (গেছ হাটে 
মথুরায় সাজায়ে নান! পসার ), অবনত আনন কএ হমে রহলিহ' (নত করিয়া 
আনন ছিন্থ আমি কতক্ষণ ), কত ন বেদন মোহি দেসি মদন] ( কত না! বেদনা 
মোরে দিস্‌ রে মদন ), চিকুর নিকর তম সম (চিকুরনিকর তম সমতুল ), দএ 
গেলি স্থন্দরি দএ গেলী রে ( দিয়ে গেল রূপবতী, দিয়ে গেল ওরে ), সহজহি 
আনন হ্থন্দর বে হ্বভাব-নুন্দর তাহার আনন )। 

নায়িকার প্রতি সথীর উক্তি (১৪-১৮)$: কণ্টক মাঝ কুস্থম পরগাস 
€ কণ্টকনিচয় মাঝে কুক্থম প্রকাশ ), এ সখি এ সখি ন বোলহ আন ( ওলো সই, 
ওলে! সই, ব'লে! নাকো আন ), লাখে তরুঅর কোটিহি লতা ( লাখও তরুবর 
কোটি কোটি লতা ) সে অতি নাগর তোঞ্ে রস সার (রসিক নাগর সে যে, 
তুমি রসসার), আসাঞ্ঞে মন্দির নিসি গমাবএ (মন্দিরে আশায় রজনী পোহায়)। 

নায়কনাগ্মিকার পরস্পর অনুরাগ (১৯) জখনে দুহুক দীঠি বিছুড়লি 
(যবে ছুই দীঠি হ'ল ছাড়াছাড়ি )। 
" নৌকাখণ্ড [নায়িকার উক্তি] (২০): কুল গুন গৌরব সীল সোভাব 
€ কুল-গৌরব স্বভাব গুণশীল হয় )। 

কৌতুক (২১-২৩) £ নিধন কা জঞ্ো ধন কিছু হো! (কাঙালের যদি ধন 
কিছু হয় ), বদন কামিনী হে বেকত জন্গ করিহহ (কামিনী! বদন ক'রে! না 
বেকত ), অদ্বরে ব্দন ঝপাবহ গোরি (আচলে বদনখানি ঢাক গো স্থন্দরী )। 

অভিসার (২৪-২৭): নূপুর রসনা পরিহর দেহ (নৃপুর রসনা ধনী ! সব 
ছেড়ে দাও ), মৃগম্দ পঙ্ক অলক] (মৃগমদে লেপো না অলক ), রয়নি কাজর বম 
ভীম ভূজঙ্গম (রজনী বমিছে তম, পথে ভীম ভূজঙ্গম ), নিসি নিসিঅর ভম ভীম 
ভুন্জঙ্গম (নিশি নিশাচর ভ্রমে পথ রুদ্ধ ভূজঙমে )। 
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নায়িকার মান (২৮-৪২)$ বদন চাদ ভোর নয়ন চকোর 'মযোর (বদন 
শশাঙ্ছ তোর নয়ন চকোর মোর ), অরে অরে ভমর1 তোঞ্ে হিত হুমর! ( ওরে 
রে ভ্রমর ! তুই সখা মোর ), গগন মড়ল উগ কলানিধি (গগন মগ্ুলে উঠে 
কলানিধি ), চাদ স্থবাসম বচন বিলাস (চন্দ্রমীর সুধা সম বচন-বিলাস )১ সমুসম 
বচন কুলিস সম মানস (মধু সদৃশ বচন বজ্ব সমতুল মন ), দহ দিস স্থুন সন অধিক 
পিআসল (দশ দিক শুগ্যতৃল অধিক পিপাসাকুল ), অপনহি পেম তরুঅর বাঢ়ল 
(আপনা আপনি প্রেম তরুটি বাড়িল ), সৌরভ লোভে ভমর ভমি আএল 
(সৌরভ লোভেতে অলি ঘুরিয়! ফিরিয়া! এল ), তোহর বচন অমিঅ এঁসন 
( তোমার বচন অমৃত যেমন ), জনম হোঅএ জনি জঞ্ঞে পুম্থ হোই (জনমের 
পরে ঘদি জন্ম কেউ নেয়), সিনেহ বঢ়াওব ই ছল ভাণ ( বাডাইবে প্রেম তার, 
ছিল এই মনে ), গগন মড়ল দুহুক তূখন (গগন মগুলে দু'য়ের ভূষণ ) জঞ্ঞে 
ভিঠিক ওল এহি মতি তোরি (হোক সে চোখের আড়,যদ্দি তব মতি), জহিআ 
কাহু দেল তোহি আনি (যখন দিলাম তোরে কানাই রে আনি), এতদিন ছল 
পিয়া তোহ হম জেহে হিআ। ( এতদিন ছিনু পিয়া তুমি আমি এক হিম্া )। 

নায়কের মান (৪৩-৫৪ ) £ করঞ্চে! বিনতি জত জত মন লাই (মন দিয়া 
যত কেন করি না বিনয়), দিনে দিনে বাঢ়এ সুপুরুষ নেহা ( দিনে দিনে বুদ্ধি 
পায় সুপুরুষ নেহ ), বারিস নিস! মঞ্ঞে চলি অএলিহু (বরিষার বিভাবরী চলে 
এন্স একেশ্বরী ), ছুরজন বচন ন লহ সব ঠাম (ছুরজন বচন ন! লষে সব ঠাম ), 
কী হমে সাঝক একসরি তার! (আমি কি সাঝের একেশ্বর তারা), জতি জতি 
ধমিঅ অনল (যতই দহিবে জ্বালায়ে অনল ), দিবস মন্দ ভল ন রহএ সব খন 
(দ্বিবস মন্দ বা ভাল নহে রহে চিরকাল), করতল কমল নয়ন ঢর লীর (করতলে 
কমল, নয়নে ঝরে নীর ), সে ভল কে বরু বসএ বিদেসে (সেই ভাল ব্রং প্রিক্ন 
থাকুক বিদেশে ), ধন জউবন রস রঙ্গে (ধন ঘউবন আর রন রঙ্গ ), রসিকক 
সরবস নাগরি বানি (রমিকের সরবন্থ নাগরীর বাণী ), মাধব করিঅ ্মুখি 
সমধানে ( মাধব, করিও স্ুমুখী-হৃদয়রঞ্জন )। 

রসস্ত ( ৫৫-৫৭ )ঃ লতা তরুঅর মণ্প জীতি ( এবে লতা তরুবর মণ্ডপ 
জিতিল ), মলয় পবন বহ (মলয় পবন বহে ), অভিনব পল্লব বইসক দেল (নবীন 
পল্পবে দিল পি'ড়া বসিবার )। 

বিরহের আশঙ্কা (৫৮): সখি হে বালভ দ্িতব বিদেসে (সখী গো! 
প্রিয় মোর যাইবে বিদেশে )। 

বিরহ (৫৯-৯৩ )ঃ কালি কহল পিয়াণ্ঞ সাঝহি রে জাএব (কালি কহিল 
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প্রিয়, সাঝের বেলায় ওগে1),দহএ বুলিএ বুলি ভমরি করুণ! কর (দশ দিকে ঘুরে 
ঘুরে ভমরী করুণা করে ), না জানল কোন দোসে গেলাহ বিদেস (নাহি জানি 
কোন্‌ দোষে গেল সে বিদেশ), মঞ্ডে ছলি পুরুব পেম ভরে ভোরী (ছিন্ত আমি 
পুরাতন প্রেমেতে বিভোর ), পহিলি পিরীতি পরান আতর ( প্রথম পিরীতি 
কালে সহিত ন৷ প্রাণাস্তর ), অবিরল পরএ মর্দন সবধার1 ( অবিরত পড়িতেছে 
কাম-শর-ধাব্‌ ), নউমি দস| দেখি গেলাহে নড়াএ ( দেখিয়া! নবমী দশ। গেলেন 
চলিয়! ), কুম্থমে রচল সেজ মলয়জ পঙ্কজ (কৈল ফুল-শষ্য| পিয়। চন্দন-পস্কজ দিয়) 
কুন্দ কুস্থম ভরি সেজ্জ সোহাওন ( কুন্দকুজ্গমে রচিত শয্যাথানি হ্ৃশোভিত ) 
প্রথমহি উপজল নব অনুরাগে (প্রথমে মাতিলে যবে নব অন্ররাগে ), জলউ 
জলধি জল মন্দা (জলুক ক্ষীরোদ-সিন্ধু জল মন্দ ) আনহ কেতকিকের পাত 
(আন গে! কেতকী পাত একখানি ) সখি হে মোরে বোলে পুছব কহ্াই 
(সখী হে, মোব হয়ে পুছিবে কানাই ), করতল লীন সোভএ মুখচন্দ ( রাঙ। 
করতলে লগ্ন শোভে যুখচন্দ ) লোচন ধাফ এধাএল ( আখি বাবে বারে ধায় 
দেখিবারে ), বরিসএ লাগল গরজি পয়োধর ( বধিতে লাগিল গঙ্ি পয়েধর ), 
খেদব যোঞ্চে কোকিল অলিকুল বারব (আমি কোকিল খেদাব, অলিকুল 
নিবাবিব ), সাহর সউরত গগন ভরে (সহকার-সৌরভে গগন ভবে ), কাননে 
কাননে কুন্দ ফুল (কাননে কাননে ফোটে কুন্দ ফুল ), সরোবর মজ্জি সমীরণ 
বিথরও (ডুবি সরোবরে ছভায় পবন ), বসন্ত রয়নি রঙ্গে পলটি খেপবি সঙ্গে 
(বসন্ত রজনী রঙ্গে আবার যাপিব সঙ্গে ১ মাধব কঠিন হৃদয় পবধাসী ( মাধব । 
পরবাসী কঠিন হৃদয় ), অকামিক মন্দির ভেলি বহায় (অকন্মাৎ রাই এল ঘর 
হ'তে বার ), গগন গরজ মেঘা উঠএ ধরনি থেঘ| (মেঘ গরজে অন্বরে, উঠে ধনী 
মাটি ধ'রে ), কর কিসলয় সম্বন রচিত (কর-কিশলয়ে কপোল রাখিয়1 ), একি" 
বেরি অন্গরাগ বঢ়াওল ( শুধু তুমি একবার বাডাইলে অন্থবাগ ), মলিন চিকুর তম্ 
চীরে ( মলিন চিকুব, তনু আর চীর ), স্থন স্থুন মাধব স্থন মোরি বানী (শুন শুন 
হে মাধব! শুন মোর বাণী ), নব কিসলয় সয়ন ম্থৃতলি (নব কিশলয় শয়নে 
শায়িত), খনে দম্তাপ সতী জর জাড় (ক্ষণে কাপে শীতে, ক্ষণে জরে জলে দেহ ), 
মাধব জানল ন জিউতি রাহী (মাধব ! বুঝিলাম বীচিবে না রাই ), কত কত ভমি 
পুরুস দেখল (কত দেশ ভ্রমি দেখিলাম কত), মোরি অবিনএ জত পরলি খেঞ্গোব 
তত (মোর অবিনয় যত হুইল ক্ষমিবে তত ), করহি' মিলল রহ মুখ নহি স্থন্দর 
(মুখ করতল লীন হয়েছে স্থযমাহীন), আজে তিমির দহ দীস ছড়ল1 (আজি দশ 
দ্বিক হতে তিমির ছাঁড়িল )। 
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শহী-১১ 


ভাবোল্লাস (৯৪-৯৯) £ মোরাহি রে অগনা চাদনকেরি গছিআ (আমার 
আঙিনা মাঝে চন্দনের গাছ রাজে ) স্থুরভি সময় ভল চল মলআনিল (ভাল 
ক্র্ভি সময় বহিছে মৃদু মলয় ), দারুন বসম্ত যত ছুথ দেল (দারুণ বসম্ত মোরে 
ষত দুঃখ দিল ), অধর সুধা মিঠি দুধে ধবরি ডিঠি (অধর অমিয়-মিষি দুগ্ধ সম 
শ্বেত দৃষ্টি) জ! লাগি চাদন বিখ তহ তিখ ভেল (যার লাগিয়! চন্দন বিষ হতে 
তীক্ষ হ'ল ), জনম কৃতারথ স্ুপুরুস সঙ্গ ( কৃতার্থ জনম যার সুপুরুষ সঙ্গ )। 

প্রার্থনা (১০০): খেত কএল রখবারে লুটল (করিলাম ক্ষেত লুটিল 
রাখাল )। অকারাদিক্রমে পদস্চী ৷ অকারাদিক্রমে শব্ন্চী | 
৮. অমরকাব্য। প্রথম প্রকাশ-_- জমাদিউস আওওল ১৩৮২ হিঃ; আশ্বিন 
১৩৭০ ; অক্টোবর ১৯৬৩। রেনেসীস প্রিন্টার্স, টাকা। 

উৎসর্গ __মুজাদিদে যমান হযরত মৌলানা শাহ সুফী মুহশ্মদ আবু বকর 
সিদ্দীকী (রহঃ) সাহেবের নামে উৎসগ্গাকৃত। পু: [৮ ]+৬৪। 

“আরবী কমীদ: কাব্যের মধ্যে বানত স্থ"আদ এবং কসাদতুল বুর্দঃ কেবল 
বিখ্যাত নয়, পবিজ্র ও পুণ্যজনক বলিয়! অ। হযরতের ( দঃ ) ভক্তগণের নিত্যপাঠ্য 
ওষীফঃ। পদ্যে মূলের ভাবের ইতর বিশেষ অপরিহায। এজন্য আমি তাহাদের 
আক্ষরিক অন্থুবাদ গছ্যে করিয়াছি । (আরষ : ১লা জমাদিউল আওওল 
১৩৮৩ হিঃ )। 

শয়খ ঈমাম আবু আব দিল্লাহ, মুহম্মদ শরফুদ্দিন বিন্‌ স ঈদ বিন্‌ হসন বুসীবী 
(রহঃ )-র “কসীদতুল বুর্দঃ* এবং কাব বিন্‌ যুহয়র (রাঃ) রচিত “বানতশ্মথ' 
আদ” আরবী কাব্যদ্ধয়ের মূল থেকে গগ্ান্গবাদ। “কসীদতুল্‌ বুর্ঘ₹” গগ্যান্থবাদ আল 
ইসলাম ১৩২৬, বৈশাখ সংখ্যায় এবং “বানত-ম্আদ” বঙ্গীঘ্ন মুসলমান সাহিত্য- 
পত্রিকায় ১৩২৭, শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত । “শহীছুল্লাহ্‌ সংবর্ধনা গ্রস্থে”ও 'এই ছুটি 
অন্বাদ অন্তভুক্ত হয়েছে। প্রতিটি অন্বাদের পুর্বে তিনি কবি-জীবনী দিয়েছেন ॥ 
৯. 170180160 29517765 01 009 22015 7210101/66. ৮ 1১001191)90--- 
1948, 9900100 8১3161010--1949. 135910819921706 1১70176978১ 108,008. 

[81910610189 1100 47010 6556 ০01 100 ৪%517)85 01 1১100109 202 
11881181001 41012] 

১০. 7378001119 [15500 9017158. 090106936 7392)8911 800. 06106: 689601 
₹80060101818, 21756 10101191090 19609, 19088] 151601ঞ75 9০0০0196%, 
10609760061 01 1360108911, 0015678165 ০01 75818010. 16518808220. 


917187090. €010107) 19660. 7391)6811 4080670)5, 109,008. 
10901098600. 60 606 10611001007 41000 1511)80-91-7317010)) 6158 9811158% 
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71009117 11700108156 8100. 6০ 6159 109100য ০1 20 7957:90. 10006585078 
০ 09 90700010178 74:8009 07076 205 96909068121] 6097০ 2) 1926 
€০ 1928. 2 [15114 142 

0:০চ০:0 1 3790 411 417990) 10179060] 130158]1 4080970) 
18008. 

4101, 9058171001191) 19 00 21009089819188]15 7900690 61211010619 80৫. 
৪ 9০619011৮5 ০ 010 739182911, 48 ৪, 01039 8880019৮০ ০ 701. 1১980 
109 ছা০:90 10 0186 0001৮918167 ০1 709008, 800 6921)6 17301500170, 901), 
8/066779103 10. 1১819 [01015918165 109 10701)0 07090 0৮ 00৪40 80189 
10 1019 0159513 1498 0115069 11730610099, 15101) ৮৪ 18161815 8001079০149 
9 ৮১০ 80101978 02 606 9119190৮. 79 199 0:80919590 87১0 91510 
81018069010179 60 6159 69369, 018 0:919,09 &০ &1)9 70799918% 9010101) 8 &, 
[1909 0£ 9010101য 98,6189 01) 6109 ৪017919০06.১ (77019770916 ) 

(01010691819 : 1791%00 £ 10110 8000078, 1106 91810791016 619 
11801090268) 111১9 14902758290 609 90179, 71)9 11916, 90918] 
[0106079 10 6109 80008, 1199 0016, 101)9 ৪108 01 6179 73150011196 90186. 

[26 |, 01 9, 0৮0 9, 17008) 4. 9000 0, 0৮61118 
6. 731)80100 ৮7. 108101)8, (50909) 8. 18000819000, 0. 10011)8, 
(707809) 10. -9০- 11. -00- 19. -00- 13. -0০- 14. 1)01011) 10, 98801 
16 1191)1011919 17. ড17787080% 18. 10810779 (50809) 19. -০- 90, 
দাত 21, 83100580022. 987%18) 23. 131018500 (24 আআ. 28: 
ঢ'ড0 69৮৪ 87910019317), 087৮9, 07 07 70910178,) 810 0৮7৮ 
525 05 7:8000090% 9০9 10159100 10 0179 6956) 26. 98021 
27, 131009800 28. ১987৮ 29. 181 30. 131/09010 31. 78065 ৮, 
32. 98808 33. 10159100191) 34. 10905 39. 1315809 36. 100101)% 
(107879,) 37.118091 38, 98881) 39. -40- 40. 710708, (80৬) বু, 
13100180100 42, 081010/ (1078189) 43. 31008000044. 10808/5 46. 
[611178, (00757)9,) 46. ত্য081081701 47. 01208 055৮ ০. 48 15 
[90.10070108, 19 0)198106) 49. 13708000 60. 38981৮* 4£001)078১ [10005 
131101109879,01)5, 
১১, কুরআন শরীফ । কুরআনের অনুবাদ ও বিস্তৃত ভাষ্/ প্রকাশের প্রতীক্ষায়। 
১২. বুখারী শরীফ । হাদীস গ্রন্থ 'বুখারী শরীফের, প্রথম খণ্ডের অন্থবাদ বাংলা 


একাডেমী থেকে প্রকাশিতব্য । 


হয. চোটি গল্ 
রকমারি । প্রথম প্রকাশ-- ১৯৩২। ৩য় সং ১৯৫০। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেবা, 
এর প্রায় সব গল্পই আগে নানান্‌ কাগজে বেরিয়ে গিয়েছে । আজ এক জায়গার 
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করে সকলের সামনে ধরলুম। যদি কারও ভাল লাগে আমার কলম ধন্ত হবে। 
( মুখবন্ধ। ১১. ১০, ৩১) 

স্তু্জী-_ লা পরিষিয়েন। বিলাত ফেরত । বেহেশতের পত্র । লক্খীছাড়া । 
বিশ্বাসের মূল্য । রসবতী । ভবিষ্যতের মানুষ । গোরুচোর । নষ্টচন্দ্র। লজ্জাবতী । 
অন্ধ কনে। বহুরূপী । গেরস্থের বৌ। 


৬. শ্পিশুস্নাহিত্য £ 


১. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা । প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, 
ঢাক । পঃ 8৪ 

২. ছোটদের দ্ীনিয়াত শিক্ষা । আদিল ব্রাদার্স, ঢাক]। 

৩. চরিতকথা। ১ম ভাগ। ২য় সং ১৯৫২। প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেবী, ঢাক! । 


পঃ ৮৭। 

৪. চরিভকথা | ২য় ভাগ । ২য় সংঞ্করণ ১৯৫২ । গ্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা । 
পূঃ ৯৯। 

৫. জ্ধানের কথা । ২য় সংস্করণ ১৯৫২। প্রভিন্সিমাল লাইব্রেরী, ঢাকা । 
পৃঃ ১০৩। 


৬. ছোটদের নবী কথা৷ প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯। ৪র্থ সংস্করণ ১৯৬১। 
প্রভিদ্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা । পৃঃ ৯০। 
৭. কথামঞ্জরী । নবম সংস্করণ ১৯৬১ । প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাক1। পূঃ ৮৫ । 
৮. নীতিকথা!। দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৬১ প্রভিন্সিযনাল লাইব্রেরী, ঢাক]। পৃঃ ৬৪। 
৯. দিন্দবাদ সওদাগর । প্রভিন্সিয়্াল লাইব্রেরী, ঢাকা । 
১০. ছোটদের রসূলুল্লাহ্‌ দেঃ)। প্রথম প্রকাশ রবীউল্‌ আওওল ১৩৮২ ভিঃ 
শাবণ ১৩৬৯; আগস্ট ১৯৬২ | রেনেমীস প্রিপ্টাস? ঢাকা | পৃঃ [৬1+৮০। 
'রিসুলুল্লাহ, (সাল্লাল্লাহু “আলায়হি ওয়া সাল্লাম ) সকল মাম্থষের জন্য উত্তম 
আদর্শ। কেবল দরূদ শরীফ পড়িলেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় ন1। তাহাকে 
জানা চাই। তাহার আদর্শে জীবনকে গড়িয়া তোলা চাই । বালাকালে মনে যে 
ভাবের ছাপ পড়ে, তাহা স্থায়ী হয়। এই জন্য এই “ছোটদের রসুলুল্লাহ” (দঃ) 
প্রকাশিত হইল । রবীউল্‌ আওওল মালে ইহার প্রকাশ অর্থপুর্ণ। এই মাস 
রস্থলের মাস, যেহেতু এই মাসে তাহার জন্ম, নবুওত প্রাপ্তি, হিজরত ও 
ওফ্যত। যাহাদের জন্য ইহা প্রকাশিত হইল, আমার সেই পোতা-পুতনী, 
নাতি-নাতনীস্ানীয় সকলে ইহা পড়িম্বা আনন্দ ও উপদেশ লাভ করিলে আমার 
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শ্রম সফল হইবে, আমিধন্য হইব। তাহার্দের জন্য আমার প্রীতিপুর্ণ অসংখ। দোআ 
রহিল আর তাহাদের হাতেই দিলাম এই অমূল্য জীবনী । ইতি ৩র! রবীউল 
আওওল, ১৩৮২ হিজরী । মোতাবেক ২০শে শ্রাবণ, ১৩৬৯ সন; €৫ই আগস্ট, 
১৯৬২ উং।” (মুখবন্ধ ) 

ক্তুচ্গী__ ফাতিহাহ, ছুয়াষ দহম। হযরত মৃহ্মদ (দ:)। হযরতের মদীনায় 
প্রস্থান । হযরতের অস্তিম কাল। হযরত ও ক্ষমা । হযরত ও দয়।। হযরতের 
বল। একটি গল্প। ছোটদের সঙ্গে র্থলুল্লাহ (দঃ) | হদীস আলাপন । হযরতের 
চার আসহাব | “'আশরাহ, মুবাশ, শরাহ.। হযরতের বীব সেনানী খালীদ। 

১১. সেকালের রূপকথা ৷ দেশীয় রপকথা ও উপকথার সংকলন। প্রকাশের 
পথে। 

চি. সহক্নিনত গু সম্পাদিত গ্রান্ £ 

১. পল্মাবতী। ১ম খণ্ড। প্রথম সংস্করণ--১৯৫০ | প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, 
ঢাকা। পূঃ [৪০1+২৮৬। 

“আমি মূল হিন্দীর সাহায্যে বাংল! বাজার-সংস্করণ সংশোধিত করিয়া আমার 
সংস্করণের পাঠ প্রস্তত করিয়াছি । আমার বিশ্বাস ইহা আলাওলের মূল পাঠের 
যতদূর সম্ভব নিকটবর্তী ।” (ভূমিক|) 

পল্সাবতী*র পাঠ সংশোধন করে অর্ধেকটা প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 
পুর্ণাঙ্গ সংস্করণ তিনি প্রস্তুত করেছেন কিন্ধ এখনও প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত 
খণ্ডে গ্রন্থপাঠ-আলোচনা, আলাওলের জীবনী, মালিক মুহম্মদ জয়সীর জীবনী, 
পদ্ম (বতী উপাখ্যান, আলাওলের পদ্মাবতীর উপাখ্য।ন এবং পদ্মাবতী উপাখ্যানের 
এঁতিহামিকতা স্থদ্ধে গবেষণামূলক আলোচন! করেছেন । 

২. গল্পসঞ্চয়ন। প্রথম 'প্রকাশ--১৯৫৩। পারাডাইজ লাইব্রেবী, ঢাকা। 
পৃঃ ২৩৬। 

সৈয়দ আলী আহসানের সহযোগে সম্পাদিত ১৬টি ছোট গল্পের সংকলন, 
ছোট গল্পের ধারা-সম্বলিত ভূমিকাসহ | 
৩. পুর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান । প্রথম অংশ £ অ-- 
আন্দুর । ১৯৬৪ । বাঙলা একাডেমী, ঢাকা । প্রধান সম্পাদক । বাকী খগুগুলি 
ক্রমশঃ প্রকাশ্ঠ। 

৪ ইসলামী বিশ্বকোষ | বাঙল। একাডেমী, ঢাক1। প্রধান সম্পাদক । 
প্রকাশের পথে। 
৫. উদ অভিধান । উদ উন্নয়ন-সংস্থা, করাচী। সম্পাদক । প্রকাশের পথে। 


১৬৫ 


চ্ছ. সম্পাদিত পিক £ 

১. আল্-এস্লাম । মাসিক। কলিকাতা। ১৩২২ বৈশাখ--১৩২৬ চেত্র। 
সহকারী সম্পাদক । 

২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পন্ত্রিক1 । ত্রৈমাসিক । কলিকাঁতা। ১৩২৫ 
বৈশাখ--১৩২৭ চৈত্র । মোজাম্মেল হক সহযোগে সম্পাদনা । 

৩. আঙ্গুর। শিশু মাসিক । কলিকাতা । ১৩৯৭ বৈশীখ__১৩২৭ চৈত্র । 
সম্পাদক । 

8, 2189 16906. 10012011য, 109,008১ 10922 418890--1920 0179. 
1791607. 

৫. বঙ্গভূমি । মাসিক। ঢাকা। ১৩৪৪ আবাঢ়--১৩৪৪ কাতিক। নামে 
পরিচালক আসলে সম্পাদক । 

৬. তকৃবির | পাক্ষিক। বগুড়া । ১৩৫৪, ২৩শে আশ্বিন--১৩৫৪, ৪ঠা আষাঢ় । 
সম্পাদক । 


জা. স্পহীন্ভনাহ -ভিনহ্খিত ভুক্মিক্া ৪ 

১. কোরাণ-কণিক1 । মৌলবী মীর ফজলে আলী । ১৯৩১। 
২. মণিদীপ । এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী । 

৩. শুন্যপুরাণ । চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৩৩১ । 

৪. লোকসাহিত্য । আশরাফ. সিদ্দীকী। ১৯৬৩। 

৫. 7000109 01 191917. 9760. 4007 81, 1951. 

৬. ফরহংগে রববাণী উ্ু-বাংল! অভিধান । ১৯৫৮। 


হব স্পহীলুল্লাহ্‌, লাহেন্বক্কে উতুসীক্কিত গ্রন্থ 2 

১. মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ । আবুযযোহা৷ নূর আহমদ । ১৩৪৬। 

২. ম্বগনাভি । আলাউদ্দিন আল্‌ আজাদ। ফেব্রুয়াবী, ১৩৫৪ | 

৩. পদক্ষেপ । আবদুল আজীজ আল আমান । কাতিক, ১৩৬৫ । 

৪. চকৃমকি । গোলাম রহমান । ১৯৬১। 

৫. কৰি হেয়াত মামুদধ । ভঃ মুষহারুল ইসলাম । আগস্ট ১৯৬১। 

৬. ভাষা ও দাহিত্য-সপ্তাহ_-১৩৭০। মুহম্মদ আবদুল হাইর সম্পার্দিত। 
বৈশাখ ১৩৭১। 


১৬৬ 


৭. ধবনিবিজ্ঞান ও বাংল। ধবনিতন্ব। মহম্মদ আবছুল হাই । নভেগ্বর, ১৯৬৪। 
( জন রূপার্ট ফার্থকেও)। 
৮. ঘুসলিম মানস ও বাংল! সাহিত্য । ডঃ আনিহুজ্জামান। আশ্বিন, 


১৩৭১ । 


৯. পুবালী ফসল (কিশোর বাধিকী)। মোহাম্মদ স।লাহউদ্দীন সম্পাদিত । 
আগস্ট, ১৯৬৪ । 


১০. আধুনিক উপকথা । মুতল্মদ সফিঘুল্লাহ্‌। আবাঢ, ১৩৭৩। 
১১. নীল দিগন্তের ওপারে | মীর মশার্বফ হোসেন । ১৯৬৩ 


এ. স্পহীনূল্ললাহ -সম্পক্ষিত গ্রন্ছ ৪ 

১. 1101091017170290 521110651191 751101021101] ড0101786 1 1001690 7১9 
11111)87017080 10090001 1720 1 [7179৮ 10101151901 10, 19601 
4891660 90016%5 01 17১80019600) 11177860177 13001101170, 13811)18, 1)৪,0০৪-9, 
91910 90901965 01 1১810176217 191011080107) 0. 17 / 170৮ 77422,. 

01119 91)908] 01019 01 0198676901009 18 1)101)1191)6] [0 619 
818,010 ৭0০016%/ 01 1১801906818) 102,00৮, ৮০ £61101265 1), 01010811020 
৭)91)10101181), 8. 4. 13. 1১, (01.)১ 1), 1166 (72918), 1011). 1001). (08105), 
$1478-58,01)8,91881 (10809), & 10101)091-102101967 &170 100. 9110106106 
11য-1799109)6 01 61890০089৮১ 07) 00101196102) 01 6109 9100)680611 502) 
0£ 118 1166 01) 61)9 1061) ০10] 1965. 7১911)%1)9, 1১০ 06767 ০00089101) 
00910 17859 19901) 70179 902%016 107 61719 [0700089. 

[)7 11008101108 0 3178121001181%15 9611 10001) 11) 6100 17100-1581519651) 
৪0199010611), 7095) 00001) 10000 169 11101, 85 81) 07201170186 
0119568] ৪01)018 চা1039 11691190659, &০61510193 91)68,01172 0591 61099 
৪0909998158 91997810108 ০৫ ০001 19801)19, 17859 10691) 6 0010869)0% 
৪007:08 0£ 17)910172620]) 6০0 89. 11) (0৮, 6 7068570. 100170 88 7 115117% 
871101)0] 01 90101818111) 8100 70898701), 25 11017007106 1179) 6119 45819010 
90০8965 ০01 7১819690, 1)%008, 0931759 06০0 1১0710100 9010018131)1]) 10) 
£6109781 900. ০1906911079 11) 0092৮1078187,- , 

48 009 [0798916 ৮010009 15 9 91999088] 0189১ ৮৮৪ 81)1)701,0190 901)01819, 
[87109518115 0110176811969, &ট 1001709 9100. 20090, 007 00917 0012071178- 
1018 ৮০ &1)18 চ০010009, 2156 17981701789) ৮৮9 1:9968590, ৮78৪ ৮7019 01 
82090650100, [00996 7100 1195০ 9০0-070970890 57161) 09 12 0019 5210607৩ 
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9 (11881 11101) 10086 81091615 00: 61792 0619 ০০-009186200 9150 
₹৪17101)19 00176217)756101)8,, 
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107, 1101)01081080 91)9101001181) 1১95 158 (০15) 1966) 00201966 
00০0 8156 08৮" 01 1019 119. 111)81700 09100) 176 15 ৪0111 17819 9100. 1199/8% 
810 108, 19901) 7:61)019711)0 80019 110691100128] ৪০151065 &0 6109 ২8৮1০7, 
115 41161) 2176 100 9100) 9075৮ 9150. 1781005 1169 6০ 981৪ 609 
ব&০1010 00 79018 60 0000৩, 4১10761) 1! (130160:8 ০০ : 10. 7. 66), 
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২. সাহিত্য-পাত্রিকা মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সংবর্পনা-সংখ্যা। বর্ধা ১৩৭২। বাংলা 
বিভাগ, ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয় । 

৩. সাহিত্যিকা-_শহীছুল্লাহ সংখ্যা । শরৎ ১৩৭২। বাংল] বিভাগ, রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয় । 

৪. শহীদুল্লাহ, সংবর্ধনা -গ্রন্থ _মৃহম্মদ সফিমুল্লাহ, সম্পাদিত । প্রথম প্রকাশ__ 
চৈত্র ১৩৭৩7 মার্চ ১৯৬৭ | রেনেনসীস প্রিণ্টার্স, ঢাকা । পু: [ ২৬1+৪২+৬২০-+ 
৩২৬+৭৬+1[] ২1--১০৯২ পঃ। 

“এই পুস্তক-সম্পানা! আমার জীবনের ব্রত হয়ে দাড়িয়েছিল, তাই দশের 
লাঠি একের বোঝ! বলে মনে হয়নি আমার কাছে। প্রকাশকের ভূমিকায় 
পুরোপুরি নামার ইচ্ছে নিয়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে ১৯৬২ থেকে আমি সবক্ষণ এই 
সংবর্ধনা-গ্রন্থ ও ডক্টর শহীছুল্লাহ্‌র অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশনার কাজে লাগার জন্য 
প্রস্তুত হ'তে থাকি । শেষ পধন্ত ১৯৬৪-র অক্টোবরে চাকরীর সোনার খাঁচা 
থেকে বেরিয়ে এসে আমি ১৯৬৫-র জুলাই মাসে ডক্টর শহীছুললাহ,র জন্মদিনে এই 
গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য তৈরী হ'তে থাকি; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: সে তারিখও 
পেরিয়ে গেছে |." 

আল্লাহ্‌র করুণা অশেষ । স্থদীর্ঘ আট ব্ছর পর শেৰ পধস্ত এই গুরু দায়িত্ব 
পালনে তিনি আমাকে কামিয়াব করেছেন। তাকে অনেক শুকরিয়! জানাই |" 
(সম্পাদকের কথা £ ১০ জুলাই ১৯৬৬ )। 

ক্ু্ী-_ উৎসর্গ পত্র (মোহাম্মদ ম্নিরজ্জামান রচিত )। মুখবন্ধ ( সৈয়দ 
আলী আহসান )। সম্পাদকের কথা। মহামনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীচুল্লাহ,_- 


মুহম্মর এনামুল হক । 


১৬৪৯ 


ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌র নিবাচিত রচনাবলী 


অভিভাষণ- নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মেলন। চাদপুর মুসলিম যুবক 
সমিতি । পুর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সম্মেলন । ত্রিপুরা জেল! শিক্ষক-সমিতি | পুর্ব- 
ময়মনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলন | সিলট-সাংস্কৃতিক সম্মেলন । 

ধর্ন ও সংস্কৃতি-__কুরুআন শরীফের ছুঃখ-তত্ব । কুরআন শরীফের মহিম]। 
ইসলাম ও বিশ্বসেবা | ইসলামে নারীর ধর্ম সন্বন্বীয় অধিকার ৷ ইসলামের আদর্শ 
ও আমাদের আশ1। মদদনভম্ম | শ্রমদভগবদ্গীতার একটি পাঠান্তর । ভরত, ক 
ও বিশ্বামিত্র । হৈহয় কুলের শার্ধাত শাখা । প্রাচীন ভারতে গো-বধ। আর্ধ 
জাতির প্রাচীনতম প্রেমকাহিনী । শাঙ্লাঘা, আবেস্তা ও বেদ। কবির সাহেব 
এ হিন্দুধর্ম | 

ভাষাতত্ ও লিপি- গল্পের জন্মান্তর ৷ গল্পের রূপান্তর । ভাষা ও সমাজ । ভাষার 
উৎপত্তি । প্রাকৃত ও বাঙ্গালা। হিন্দু আর মূল ভাষা বা আদিম প্রারৃত। 
পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্য । বাঙ্গাল ভাষায় পারসী প্রভাব । বাঙ্গীল৷ ভাষা 
ও সাহিত্যে উদ্ুহিন্দী প্রভাব । বাঙ্গাল! ও উদ্দ। বাংলা ভাষার ধ্বনি ও সংস্কার। 
বাংলা লিপি ও বানান-সংস্কার। বাংলা বর্ণমালার সংস্কীর। সংস্কৃত ও পারসী। 
আমাদের কওমী যবান আরবী । আরবী বর্ণমালা । 

বাংলা সাহিত্য- প্রাচীন যুগের বাঙ্গাল। সাহিত্যের ধারা। কান্পার কাল 
নিণয় । মধাযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের রাজনৈতিক পটভূমি। মধ্যযুগে বাঙ্গালা 
সাহিতোর ধারা। বড়ু চণ্তীদাস। চণ্ডীদাস সমস্ত । শ্রীকর নন্দী কবীন্ত্র পরমেশ্বর। 
গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা । মহাকবি আলাগওল। মধ্যযুগের বাংল সাহিত্যে 
পুববঙ্গের নারী । পু'থি-সাহিত্যের উৎপত্তি। সাম্যবাদী বন্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের 
রাজা। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ । ভক্ত নজরুল। 


নিবাচিত বিবিধ রচনাবলী £ 

গগ্ভ__ইবনে বতুতা ও তাহার বাঙ্গালা ভ্রমণ। বাঙ্গাল! সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব। 
সত্যিকারের আযাদী। সমাজসংস্কারক ৷ কসীদতুল বুর্দঃ। বানত-স্থ'আদ। 
হযরত মুন্থস। মুজাদ্দিদ আল্‌ফে সানী । দেশবিদেশের ছেলেমেয়ে । দেশের কথা। 
আম:র সাহিত্যিক জীবন । প্যারীর পত্র। 

রূপরেখা, গল্প ও নাটক--পিঠে গাছের কাহিনী । হিংস্থকের পরিণাম । 
বিশ্বাসের মূল্য । মাছের দীম। ভবিষ্যতের মানুষ । লকৃখীছাড়া। গেরম্থেব বৌ। 
কবিতা প্রার্থনা । নির্ভর । উন্নতি। বিনয়। অধ্যবসায়। ভাল ছেলে। কবি 
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ও ভ্রান্ত মানব। লায়লীর প্রতি মজন্রী। শহরজাদী । জীবনের লক্ষ্য ও পরিণতি । 
রমযানের চাদ। হজ্জযাত্রী। না”ত। জাতীয় সঙ্গীত। ন্প্রভাত (২১শে 
ফেব্রুয়ারী ম্মরণে )। পাকিস্তান দিবস। নবাচীন। সত্যোন্দ্র-ম্মরণে। নৃতন 
পুরুষ সুক্ত। 


সংবর্ধনা! লেখনাবলী £ 


ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ. ( স্তৃতিকথ! )-_তফাজ্জল হোসেন। রূপকথার মান্ুষ__ 
মুহম্মদ আবুতালিব। স্মৃতির একটি উজ্জ্বলতম অধ্যায়_ আফসার উদ্দিন শেখ । 
জীবনের জয়যাত্া-মোহাম্মদ নাসির আলী । জনাব ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 
প্রসঙ্গে__আবুযযোহ| নূর আহমদ । পুরাতনী-_নন্দলাল দাস। অজাতশক্র 
অধ্যাপক-_গোবিন্দচন্দ্র দেব। অধ্যাপক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ __মুহম্মণ মনন্থুবউদ্দীন। 
আঙ্র প্রসঙ্গে__কাজী আফলার উদ্দীন। বাউলাব মুসলিম শিশু-সাহিত্যেব 
জনক- খান মুহম্মদ মঈন্ুদ্দীন | ছন্দোদশখ শহীহুল্লাহ-_আবদুরল কারধির। সাত- 
পুরুষের শিক্ষক-_রশীদ হায়দর। সম্পাদক শহীছুল্লাহ--আলী আহমদ। ডক্টর 
মুহম্মদ শহীদুল্লীহব অন্সবণে-_সৈয়দ আলী আহসাম। অন্য দৃষ্টিতে _আবদুল 
গণি হাজারী । ডক্টর শহীঘল্লাহ র গল্প__গোপাম বহমান । ভাষাতাত্িক মুহম্মাদ 
শহীছুল্লাহ_মুহম্মদ আবদুল হাই। ডঃ মুহম্মদ শতীতল্লাহ্‌কে যেমন দেখেছি-- 
কাজী মৌতাহার হোসেন। ডক্টর মুহম্মর শহীছুল্লাহ, _-একটি ম্মগ্ণীয় নাম_- 
আজহারুল ইসলাম । ডক্টর যুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌__শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ_-এস, এন- 
কিউ. জুলফিকার আলী । ডক্টর শহী্ুললাহ, ও আমরা হুমায়ন খান। দরদী 
শহীদুল্লাহ মুহম্মদ মোতাদাইয়েন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রসঙ্গে _আবুল 
ফজল। পণ্ডিতপ্রবর ডঃ মুহম্মদ শহীহুললাহ-__ খোদেজা খাতুন । ভক্টগ মুত্ষ্মদ 
শহীচুল্লাহ-__মযহারুল ইসলাম । ডক্টর মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌র এঁতিহ সাধনা_ 
খোন্দকার সিরাজুল হক । ঘরোয়া__মাহযুষ। হক । দাদু, আমি ও আমরা 
গীতিআর! সফিয়া। সালাম-_মঈল্ুদ্দীন। তসলিম-জসিমউদ্দীন। প্রজ্ঞার 
নগাধিরাজ-_ন্থৃফিয়া কামাল । তমলীম- হোসনে আর1। জ্ঞানের আকাশ-_ 
সৈয়দ আলী আহসান । মহাসাগর-_-জাহাঙ্গীর চৌধুরী | শ্রদ্ধার্ধ্য _কালিশঙ্কর 
সাহিতারত্ব । তোমার ম্বৃতি--জগদীশচন্দ্র রায়। সালাম__মসরূরা খাতুন । 


পরিশিষ্ট ঃ 
সঙ্কলিত মানপত্র--মুসলিম সাহিত্য সমাজের অভিনন্দন পূর্ববঙ্গ সাহিতা- 
সমাজের অভিনন্দন । ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতির শ্রদ্ধাঞ্ুলি। পাকিস্তান 
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সাহিত্য-সংসদের সন্বর্ধন!। চিরকৃতজ্ঞ দেশব।সীর শ্রদ্ধাভিনন্দন। গুণমুঞ্জজনের 
মানপত্র। বুলবুল ললিতকল] একাডেমীর মানপত্র। 

চিঠিপত্রব_নজরুল ইসলামের চিঠি। দীনেশচন্দ্র সেনের পক্রাবলী । কতিপয় 
গুণমুগ্ধের পত্র।বলী _প্রমথনাথ বিশী-ভূপতিনাথ সেন-_সত্ন্্রন্্র কর-_ 
কালিদাস রায়-_গোপেন্দররুষণ বস্থ-_ কুন্দ প্রভ। সেনগুপু। ডক্টর মুহম্মদ শহীদৃল্লাহ্‌র 
রচনাপঞ্জী__ প্রকাশিত মুদ্রিত বাংলা প্রবন্ধ__স্কুলপাঠ্য পুস্তক- সম্পাদিত পত্রিক৷ 
-_-ভূমিকা__অভিভাষণ-__উর্ু প্রবন্ধ _ইংরাজী প্রবন্ধাবলী। ডর মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহর জীবনপণ্তী । লেখক পরিচিতি । 
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সংশোধন ও সংযোজন 
হলহশ্পোঘ্ন্ন ॥ 

৩৭ পৃঃ শেষ ছত্র। 41:01)19 9 19, 1৯৮7019 হবে । 

৩৯ পৃঃ ১১ ছত্র। “পূর্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজ” সংস্থায় মুসলিম হলের কতিপয় 
ছাত্রই শুধু ছিলেন না, এব উদ্যোক্ত। হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশ্রেণীর ছাত্র ও 
শিক্ষকসম্প্রদায়ও এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের সহিত জডিত ছিলেন । 

৫৬ পৃঃ শেষ দ্ু' ছত্র। এমন ভাবে ছাপা হয়েছে যেন সেটি উদ্ধৃতির 
অংশ বলে মনে হবে । কিন্তু ও ছু'টি ছত্র আমার লেখা । 

৫৮ পৃঃ ১ ছত্র। ছেলেমেয়েদের বৈবাহিক সম্বন্ধ এ দেশেই করেছেন 
কথাটা আংশিকভাবে সত্য । শহীহুল্লাহ সাহেবেব পাচ ছেলের বিয়ে হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গে_-তার মধ্যে চার জনের পশ্চিমবঙ্গের আত্মীয়ম্বজনদের মধ্যে আর 
সফিয্যুল্লাহ্‌ সাহেবের বর্ধমানের কেতুগ্রামে । ছুই ছেলে ও ছুই মেয়ের বিয়ে 
হয়েছে পুববঙ্গে । 

৬১ পৃঃ ২ ছত্র। সফিযুল্লাহ, ছাত্রজীবনে ইত্যাদি । “আমার “সন্ত্রাসবাদী 
কমিউনিস্ট পাণ্ডা” পরিচয় ভূল সংবাদ ভিত্তি করেই দিয়েছেন। আমি তাদের 
অবশ্য বন্ধু এবং সহকর্মী ছিলাম বলে অমন ভূল অনেকেই করেছে । আমি 
ছাত্র ফেডারেশনেরও একজন কর্মা ছিলাম। ঢাকা জেলা কংগ্রেসের 
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সেক্রেটারীও ছিলাম। পারলে আপনার মুখবন্ধে এ ভূলটুকু শুধরে দেবেন ।» 
( লেখকের নিকট সফিয়ুল্লাহ সাহেবের পত্র) 
৮৮ পৃঃ ২৬ ছত্র। জয়োদশ সংস্করণ ( ১৩৬১) স্থলে হবে (১৩৭৩ )। 


হম্মোভান্স ॥ 

৩৮ পৃ ২১ ছত্রের পর । বিদেশেও তিনি আচারনিষ্ঠ জীবন যাপন 
করতেন । এ সম্পর্কে তার সহপাঠী ও বন্ধু ডঃ রমেশচক্জ মজ্মদার বলেছেন, 
“আমি ১৯২৮ সনে ইউরোপে যাই-__আমি তাহাকে চিঠি লিখি এবং তিনি যে 
হোটেলে ছিলেন সেই হোটেলেই আমার জন্য একটি ঘর ঠিক করিয়াছিলেন । 
সেই স্থদূর বিদেশেও তিনি নিষ্ঠার সহিত স্থীয় ধর্মমত পালন করিয়া চলিতেন। 
তাহার একটি “বদনা” ছিল এবং জবাই ন1 করা হইলে সে মাংস তিনি খাইতেন 
না। প্যারিসে অনেক ছাত্রের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব ছিল। তাহাবা আমাকে 
বলিত "শহীদুল্লাহ কে দেখিলেই 77100 (ফরাসীদের মতে ভারতীয়-মাত্রেই 
হিন্দু ) বলিয়া! চেন! যায় কিন্ত তোমাকে তিন্দু বলিয়! মনে হয় না।” ইভ] লইয়। 
খুব হাসাহাসি করিতাম।” (লেখককে প্রদত্ত ডঃ মজুমদারের স্মতি-স্মরণ )। 

৫০ পৃঃ ৫ ছত্রের পর পুথক অন্তচ্ছেদে। লাহোরের 1476018610 
উ১5980700) 0050 ০£ চ287196%-এব উদ্যোগে আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
ভাষাতাত্বিকদের লেখ! নিয়ে 1881010751191) 70986069610) ৮ ০010709+ নামে 
একটি সংবর্ধন! গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা নই মে, ১৯৬৭ তারিখে একটি উত্সবের 
মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মুহম্মদ ওসমান গণি সাহেবের হাত 
দিয়ে শহীছুল্লাহ্‌ সাহেবকে দেওয়া! হয়। এই সংবর্ধনা-গরন্থটি সম্পাদনা করেন 
ঙঃ আনওয়ার এস. দ্রীল। এ বছরের ১৪ই জুলাই ফরাসী জাতীয় দিবসে ঢাকাস্থ 
ফরাসী কনসাল তদানীন্তন পুর্বপাকিস্তান হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি মুশেদের 
সভাপতিত্বে এক সভায় শহীদুল্লাহ সাহেবকে ফরাসী পদকসহ (01198116790 
0:06 098 ৪৪ 9 069 1966৪; খেতাবে ভূষিত করেন । 

৮৬ পৃঃ ২০ ছত্রের পর। হুনীতিকূমারের সঙ্গে তার আরও একটি বিসয়ে 
গুরুতর মতভেদ হয়েছিল। তাঁর মতে বিজয় সিংহ প্রথম বাঙালী যিনি সিংহলে 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন আ'র সুনীতিবাবুর মতে বিজয় সিংহ গুজরাতী । 
ডঃ গাইগারের (ঘ9109127 05129: ) মতও ছিল যে সিংহলে গুজরাতীরাই 
প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু শহীছুল্লাহ্‌ সানেব উপরোক্ত দুঙ্গনের 
অভিমত উপকথা ও ভাষা বিচার করে খগুন করেছেন। তিনি "[খ)৩ 2৪৮ 
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&ণ্যজটে 00101012861070 0? 09510, প্রবন্ধে বলেছেন “3 80 950810017861012 
06 06 91017819899 19/25929 11) 169 10196011081 06591010009, 9 81081] 
[77999788157 ৪9০ 6108% 91791181989 91105/78 210101962191)16 80010165 দা 
09 01998 [011999 01 73817911. 111)19, 01 00088, 0088 1)0% 22)921) (1090 
9 0901019 01) 00196 2১959. 9866190. 2) 09৮1010. 51786 [00980 18 
81586 009 ঠি৪% ঞ&৮ 80, 3961675 978. 201) 73910891 ভা1)0 10609000090 
10917 18576989 11) 0109 191800. (11006 1100197 17196011081 ০08166117 
৮০1. 15. ০. 3, 991066009 1939) সিংহলের পণ্ডিতসমাজ শহীুল্লাহ, 
সাহেবের মতকেই সমর্থন করেছেন এবং তাদের ইতিহাস সেইভাবেই রচনা 
করেছেন। সিংহলীবা বাঙালীব বংশদব বলে পরিচয় দিতে ভালবাসেন, সেজন্যে 
শহীঘুল্লাহ, সাভেবেব উপবোক্ত প্রবন্ধ তাদ্দের এত ভাল লেগেছে যে "শ্রীলঙ্কা 
সাহিত্য-মগ্ডল” সিংহলী ভাষায় এটি অনুবাদ করে সবসাধারণের মধো প্রচার 
করেছেন। শহীদুল্লাহ সাহেব পবে সিংহলী ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক গবেষণা- 
ধর্মী প্রবন্ধ 50171617) 01 006 9107)81986 [4808089, রচনা! করেন । প্রবন্ধটি 
থ০0]081 0 6109 09510 1310001) ০1 6156 5১০৮৪] 4919010 ০০০1৪৮৮-র 
ড০]. ডা], 787 0. 1962 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটিও সিংহলী 
পণ্ডিতসমাজে সমাদর লাভ কবে। 

১৪৯ পৃঃ ২ ছত্রের পর। বাঙগাল। ব্যাকরণ। পরিবতিত লং ১৩৭৩। 

“'আমাব এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞ ও ভাষাশিক্ষার্থী উভয় শ্রেণীর জন্য 
রচিত। এইজন্য যেমন ইহাতে খাটি বাঙ্গাল! ভাষার ব্যাকরণ আছে, তেমনই 
সাধু বাঙ্গাল! ভাষার সংস্কৃত উপাদানেরও ব্যাকরণ আছে ।-..এই গ্রন্থে কতক 
এমন বিষয় আছে, যাহ] আমার বহুবর্ষ ব্যাগী মৌলিক গবেষণার ফল। আমাকে 
নৃতন পরিভাষাও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে ।""" 

আজকাল নান। সাহিত্যপুস্তকে বিশেষতঃ নাটকে ও উপন্যাসে কথ্যভ।ষার 
বহুল প্রয়োগ হইতেছে । সেজন্য আমি প্রয়োজনমত স্থানে স্থানেই কথ্য 
ভাষারও রূপ দিয়াছি। এতত্তিন্ন আরও অনেক বিষয়ে এই ব্যাকরণখানিকে 
প্রচলিত অন্তান্ত ব্যাকরণ হইতে কিছু বিশেষ বলিয়া! বৌধ হইবে। নাতিদীর্ঘ 
পরিসরের মধ্য; একটি প্রয়োজনোচিত বাঙ্গাল ব্যাকরণ রচনা আমার 
চিরপোধিত কামন। ছিল। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি শ্ধীগণ বিচার করিবেন ।, 
( প্রথম সংস্করণের ভূমিক1: ১৭ই ফাল্গুন ১৩৪২ সাল) 

সূচী : উপক্রমণিকা-_বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 
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প্রথম খণ্ড : বাঙ্গালা ভাষা! ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ধ্বনিপ্রকরণ : শব্দ; 
বাক্য, পদ, বর্ণ, অক্ষর : বর্ণমালা, ব্বর-ব্যঞচন ; তুস্বস্বর, দীর্ঘস্বর ; মূল ম্বর, 
গুণম্বর ; বৃদ্ধিম্বর ; বর্ণের উচ্চত্বর; দ্বিত্ব; বিদেশী শব্ের উচ্চারণ; সন্ধি: 
স্বরসন্ধি; ব্যগ্রনসন্ধি ; স্বর-সঙ্কোচ ; স্বর-সাম্য ; ণত্ববিধান ; যত্ববিধান। শব্ধ- 
গ্রকরণ £: শব্ধমাল। ( ৮০০8০৮1)]যা ); বিদেশী শক; পদ, বিশেষত ) 
বিশেষণ; ক্রিয়াবিশেষণ ও তাহার প্রয়োগ; সংখ্যা, লিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, 
স্বী-প্রত্যয় ; বচন; কারণ ও পদ; কর্-কারক 3 কর্ম-কারক , করণ-কারক ; 
সম্প্রদান কারক; অপাদ্দান কারক; সম্বন্ধ পদ; অধিকরণ কারক; 
সম্বোধন পদ; শব্দরূপ; সর্বনাম; বিশেষণের তারতম্য , সমাপিক] ও 
অসমাপিক1 ক্রিয়া; যৌগিক ক্রিয়া) পুরুষ; কাল (ক্রিয়ার ব্তমান কাল, 
অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল); ক্রিয়ার ভাব (11১০), ক্রিয়ার প্রয়োগ ; 
ধাতুরূপ, ধাতুর গণ; অন্রজ্ঞা বা আদেশ ভাবের প্রয়োগ; অনিদেশক ভাবের 
প্রয়োগ ; নিষেধাথক ক্রিয়া; অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ; প্রযোজক 
ক্রিয়া) প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতুরূপ ; সকর্মক ও অকর্নক ক্রিয়া; বাচ্য-পরিবর্তন ; 
উপসর্গ ও তাহার প্রয়োগ ; অব্যয়; নিত্যসন্ন্ধ শখ ; বিভিন্ন পর্দরূপে একই 
শকঝের ব্যবহার ; পদপরিচয় ; সমাস ও তাহার প্রয়োগ; ছন্ব, তৎপুরুষ 
কর্মধারয়, উপমিত সমাস, উপমান সমাস, রূপক সমাস, দিপু; বন্ুত্রীহি , অব্য়ী- 
ভাব; নিত্য সমাস, উপপদ সমাস ; অলুক সমাস, মধ্যপদলোপী সমাস ; শব্দ- 
দ্বৈত; ধ্বন্যাতআক শবদ্বৈত; রুৎ এবং তদ্ধিত প্রত্যয়; বাঙ্গালা রুতপ্রত্যয় ; 
সংস্কৃত কত্প্রত্যয় ; প্রত্যয়ান্ত ধাতু, প্রযোজক ; সনন্ত, যওন্. যউলুগন্ত ; নাম 
ধাতু; বাঙ্গালা তদ্ধিত প্রত্যয় , সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় ক্রিয়াবাচক বিশেষণ ও 
বিশেষ্য : শবগঠন। বাক্যপ্রকরণ : বাক্য , সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য; 
সরল বাক্যের বিঙ্লেষণ ; জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ ; যৌগিক বাক্যের বশ্লেষণ, 
বাকোর প্রকাব পরিবর্তন; পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ উক্তি; পদক্রম ( 85768) 7 
পদদ্বৈত ; শব্দ এবং বাক্যাংশের বিশেষ বিশেষ অর্থে প্রয়োগ । 

দ্িভীম্্র শু । ছন্দ প্রকরণ 2 অক্ষরবৃত্ত, বর্ণবৃন্ত ) শ্বরবৃত্ত ; মিল, 
ত্বরাঘাত ; স্তবক, অন্ুপ্রাস; পয়ার ; কুস্থমবালিক।, মুক্ত পয়ার ; চতুর্দশপদী 
কবিতা; অমিত্রাক্ষর ছন্দ; গৈরিশ ছন্দ; ত্রিপদী; চৌপদী বা চতুপ্পদী ; 
ললিত, দিগক্ষরাঁ; একাবলী, মিশ্র ছন্দ, নৃতন ছন্দ, অক্ষরবৃত্ে দীর্ঘ পয়ার, 
বর্ণবৃতে লঘু ত্রিপদী, শ্বরবৃত্তে চতুষ্পদদী, অসমছন্দ ; গল কবিতা) রুবাই কবিত1) 
সংস্কত ছন্দ, ভূজঙ্গপ্রয়াত, তৃণক ; তোটক, মালিনী; রুচির, মন্দাক্রান্তা, 
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শাদু'লিবিক্রীডিত; পঞ্চচামর, ছন্দের ভাষা । অলঙ্কার-প্রকরণ : শব্দালঙ্কার, 
যমক; গ্লেষ, অর্থালঙ্কার, উপমা ; মালোপম।, রূপক, উতপ্রেক্ষা ; ভ্রাস্তিমান্‌, 
অপহৃ,তি ; নিশ্চয়; অতিশয়োক্তি। বাতিরেক, দৃষ্টাস্ত ; নির্দেশনা, বিভাবনা, 
বিশেষোক্তি; অর্থান্তরন্যাস; সমাসোক্তি, স্বভাবোক্তি ; ব্যাজস্তরতি, অনম্বয়, 
সন্দেহ; প্রতিবন্তূপমা, দীপক, সমুচ্চয় ; পর্যায় পরিসংখ্যা, বিরোধ, বিরোধাভাস । 
অসঙ্গতি, তুলাযোগিতা, কাব্যলিঙ্গ ; প্রতীপ, বিষম, অপ্রস্তত-প্রশংস!। 
পরিশিষ্ট : ধ্বনি-পরিবর্তন বিধি; সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব, প্রতিশব্খ 
বিপরীতার্থক শব্দ? অশুদ্ধি সংশোধন ; বাঙ্গাল! ও ইংরেজী ব্যাকরণের প্রভেদ। 
বাঙ্গালা অক্ষরে আরবী ও পারসীর অন্রলিখন ; ঈকার-যুক্ত শব্দ; উকার-যুক্ত 
শব্দ; ব-ফলাযুক্ত কয়েকটি শব্ধ; স্বাভাবিক ণ-কারযুক্ত শব; কতকগুলি 
ষ-কারযুক্ত শব্দ; চন্দ্রবিন্দুযুকু শব্দ, ড-কারযুক শব, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ৷ 

১৫০ পৃঃ ২৩ ছত্রের পর। বাংল! সাহিত্যের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড : 
মধ্যযুগ । প্রথম প্রকাশ-ফাল্ধন ১৩৭১। পরিবধিত সং--কাতিক ১৩৭৪। পুঃ 
[ ১২1+-৬১০+৩৮ [৬] 

“বাঙ্গালা আমার মাতৃভাষা । মাতৃভাষার সকল সেবকই আমার শ্রদ্ধার 
পাত্র। এই সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে আমার প্রায় অর্ধশতাবী 
ব্যাপী অধায়ন ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইতে হইয়াছে । আমি 
আমার বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী এই পুম্তকখানি রচনা করিয়াছি । আমার 
পুর্বহ্ুরিগণের নিকট আমি পদে পদে ধণী। আমি তাহাদের সকলের প্রতি 
আমার সঙ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবি। আমি ইহাদের অভিমতের কোনও 
কোনও স্থানে আমার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছি । সুখের বিষয় কতিপপ্ন 
সুধী তাহা সমর্থন করিয়াছেন ।, (মুখবন্ধ : ২৮শে ফাল্ধন, ১৩৭১) 

“বাঙ্গালা সাহিত্যের কথার ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ প্রকাশের অল্পকাল মধ্যে এই 
দ্বিতীয় সংস্করণের প্রয়োজন হওয়ায় পাঠকসমাজে ইহার সমাদর স্থচিত 
হইয়াছে । ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।" পুস্তকে একটি নির্ঘণ্ট সংযোজন 
এবং লৌকিক গীরগণের কার্ধাবলীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে ।' ( দ্বিতীয় 
সংস্করণের ভূমিকা ; ২৮. ৭, ১৩৭৪) 

১৫২ পৃঃ ১৭ ছত্রের পর। বাঙ্গাল! ভাষার ইতিবৃত্ত 

£১৯৬০ সালে ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের সাহিত্য-পত্রিকায় 
মুক্রিত হয়। কিন্তু তখন আমি করাচীতে উদ” উন্নয়ন-বোর্ডের সম্পাদক রূপে 
ব্যাপূত থাকায় তাহার সংশোধনে কিছুমাত্র অংশ গ্রহণ করিতে পারি নাই। 


১৭৩ 


ফলে তাহাতে অনেক মারাত্মক মুদ্রণ-রাক্ষল রহিয়া যায়। বর্তমানে বাওণা 
একাডেমী তাহার প্রকাশনভার লওয়ায় তাহা এবার প্রথম সংস্করণ বূপে 
প্রকাশিত হইল ।..."নাসৌ মুনিধস্তয মতং ন ভিন্নম্* ন্যায় অনুসারে ডক্টর 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার যে মতানৈক্য আছে, তাহ? আমি 
ইহাতে প্রকাশ করিয়াছি ।".'ডক্টর চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তক বাতীত বিশেষন্ূপে 
আমি আমার প্রাক্তন অধ্যাপক ফুল ব্লক এবং আর. পিশেল-এর পুস্তকমু 
হইতে সাহায্া পাইয়াছি। (ভূমিকা ঃ ১৪ই আশ্বিন ১৩৭২ সাল , ৩০, ৯. 
১৯৬৫ ইং) 

১৫৭ পৃঃ ১৩ ছত্রের পর। রুবা“ইয়্যাত-ই-উমর-খয়্যাম। দ্বিতীয় 

২স্করণ--১৯৫২ ! পূঃ [ ১০4৬৯ 17৩৮ [৬] 

পরুবা“ঈ ( বহুবচনে রুবাইয়্যাত ) চতুষ্পদ্রী কবিতা । উহার প্রথম, দ্বিতীয় ও 
চতুর্থ চরণে একই মিল থাকে । কখন চাবি চরণে একই মিল দেখা যায়... 
গধল বসরাই গোলাপ আর রুবা'ঈ গোলাপের নির্ধাস। এক ফোটা, কিন্তু গন্ধে 
ভরপুর। আমি আমার অনুবাদে রুবা'ঈর এই কাঠামো বজায় রাখিয়াছি। 

"জার্মাণ-পাবসীবিদ 50501) 70801) ৭২১ হিজবীতে (১৩২১ থুঃ) লিখিত 
একখানি হস্তলিপির সাহায্যে উমর খয়্যামেব রুবা'ইয়্যাতের একটি সংস্করণ 
মূল্যবান পারসী ভূমিক? ও ইংরেজী অন্থবাদসহ প্রকাশিত করিয়াছেন ।"*"ইহার 
রুবা'ইয়্যাত সংখ্যা ৩২৯। সম্পাদক এই সংস্করণের সহিত আবও দুইখানি 
খয়যামের রুবানয়্যাত সংগ্রহ অগ্ুবাদসহ সন্িবিষ্ট করিয়।ছেন। একটি মুতম্মদ 
বিন্‌ বদর-ই জার্জনী কর্তৃক সংগৃহীত ।*" ইহাতে ১৩টি রুবায়্যাত আছে। 
দ্বিতীয়টি স্থলতান মুহম্মদ নূর কর্তৃক সংগৃহীত । ইহাতে ৬৩টি রুরাইয়্যাত 
আছে । আমার সংগ্রহে যুল গ্রন্থের ১২৬টি রুবাইম্যাত আছে। পবিচের 
জন্ত বন্ধনী মধ্যে মূলের ইংরেজী সংখ্যার পুর্বে 2" লেখা হইয়াছে। জার্জসী 
হইতে ২টি গ্রহণ করিয়াছি, তাহার বন্ধনীমধ্যে ইংরেজি সংখ্যার পুবে ত্য. লেখা 
হইয়াছে । 

“অক্পফো্ডের বোড্লিয়ান লাইব্রেরীতে রক্ষিত ১৮৬৫ হিঃ, ১৪৬০ থ্ঃ 
লিখিত একটি" প্রাচীন হস্তলিপিতে খয়্যামের ১৫৮টি রুধা'ইয়্যাত সংগৃহীত 
হইয়াছে ।-.আমি ইহা হইতে ২২টি রুবাইয়াাত গ্রহণ করিয়াছি । এইগুলিকে 
বন্ধনীর মধ্যে 9. চিহ্কিত করিয়। মূলের ইংরেজি সংখ্যা দেওয়। হইয়াছে । 

“লখনৌয়ের বিখ্যাত নওল কিশোর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকে উমর খয়্যামের 
৭৭০টি রুবানইয়্যাত আছে ।-*.আমি ইহা হইতে একটি রুবা“ঈ লইয়াছি।-.* 


১৭৭ 


শহী-১২ 


আমার সঞ্চয়নে মোট ১৫১টি রুবা"ইয়্যাত আছে ।"'"আমার সংগ্রহের 
রুবা'ঈ যে খাঁটি তাহ! জোর করিয়া বলিতে পারিব না। তবে ইহার অধিকাংশ 
যে আসল, তাহা অবাধে বলিতে পারি 1” ( মুখবন্ধ | ৫, ১০. ৪২ ইং) 

“দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে । সমাজে 
গ্রণগ্রাহিতার অভাব কিংবা আমার অযোগ্যতা, ইহার বিচারভার ভবিষ্যতের 
পাঠকগণের উপর ন্থুস্ত করিলাম ।**-পরিশিষ্টে একটি কুক যোগ করিয়াছি।” 
(ছ্িতীয় সংস্কণের ভূমিকা | ১৭. ১০, ৫২ ইং) 


১৭৮ 


মুহম্মদ শহীছুল্লাহ্‌র বংশ-লতিক! 


শেখ দারা মালিকী 


| 
(শেখ লাল 


| 
শেখ মলিম 


| 
শেখ হাফিজুল্লা 
| 
| | | 
'গালাম আবেদ শোলাম মহিযুদদিণন ভাবিবুস সোবহান 
| 


| | 
কন্যা মফিজুদ্দীন আহমদ ফইযাজুদ্দীন 
(ওকন্েস। 
| 
| | | | | | 
কন্যা বন্যা আবছুল্লাহ, এবাছুন্রাহ, কন্তা শহীদুল্লাহ, খলিলুলাহ 
( মবগুবা খাতুন ) 
] 


| | | | | | | | | 
মহযুঘা সফিয্য্লাহ, মসববা ওলিযুলাহ যকিযুালাহ, মুগ! বশিব বাজীযুল্লাহ, নকিযুুল্লাহ, তকিয়ারাহ, 


